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থয রান 


কমলাকান্ত ব্রক্মদাস প্রণীতগ 


কলিকাতা, 


১/১ শঙ্করঘোষের লেন, নব্যভারত-বন্থমতী প্রেসে 
জ্রীউমেশ চন্দ্র নাঁগ দ্বারা মুদ্রিত 
ও 
গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। 
১৩০১ সন। 





মূল্য ॥* আট আনা । 


নিবেদন । 


“তত্বোপনিষদ্‌” প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল। বর্তনান 
সময়ে যেরূপ ভাষাব উন্নতি হইতেছে, তাহাতে ইহার স্থান পাই- 
বার কথাই নয়! তথাপি মনের গতি অনিবার্য, ইহ! সাধ্যাতীত 
বিষয়েও প্রবৃত্তি দেয় । ভবসা কবি সাধুলাবকগণ ভ্রনাচ্ছর 
ভাষা! ভাবাদিব কোনও স্থানে, ঘি কণ্টকাঁবৃত কেতকী পুম্পগন্ধ 
সদৃশ একটুকু সত্ব গন্ধ পান, দন কবিক। তাহাই গ্রহণ 


করিবেন । 
দেখিতেছি, এই ধর্ধবিপ্রব সময়ে সকল প্রকাব ধর্্পম্প্রনায় 


মধো অনেকেই সাধ্যাযন্ত শক্তিণহকবে নিজ নিজ বিশ্বাসের 
ভিত্তিতে দডাইরা, ধর্মের সাবতন্ব অন্বেবণ করিতেছেন । 
বস্তঃই পৃথিবী মরে নময়ে অপত্য অন্ধকাবে আচ্ছাদিত হইলে, 
স্বভাবতঃ সত্যেব উজ্জলজে)ঠি প্রকাশ হঘ, এই আন্দোলনের 
ভিতর দিয়া নিশ্চরই সত্যেব আলোক প্রকাশিত হইবে । মানব- 
প্রকৃতি মতবৈষম্যেব অধীন হইবা, এক একটী মতের তরপ্গে 
ভাঁসিতে থাকিলেও, নিবাঁশাব কথ। নাই। যখন মাদৃশ ক্ষুদ্র 
বুদ্ধি, অধম ব্যক্তিব কঠিন হুনগ্নেও, কখন কখন এক এক বির্সু 
প্রতুপ্রদত্ত প্রেমাঘৃত পড়িতেছে, তখন ইহা বড়ই প্রাতি ও 
আশার কথা । নতুবা এপ অভাজন দ্বাবা একখানি ক্ষুদরগ্রস্থ 
জননমাজে প্রকাশিত হইবে কেন? ইহাতে ভাষ। ও ভাবের 
বিশুদ্ধতা ও লালিত্যাদি কিছুই নাই। ইহা একমাত্র সাধু-সজ্জন” 
গথের, দয়ার তিক্ষারথী_তব্রশিগণ ইহাই মনে ভাবিয়। 
দোষরাশি পরিত্যাগ করতঃ যি অবকাশ মত আদ্যোপান্ত পাঃ 
করেন, তাহা হইলে ধন্ত ও কৃতার্থ হইব। 
গ্রন্থকার 1 


সূচীপত্র | 
বিষয় পৃষ্ঠা । 
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তত্বোপন্ষিদ্‌। 





অভ্রান্ত গুরু কে? 


পৃথিবী প্রকৃত তৰ গ্রহণ করিতে উদাসীন কেন? ইহার 
মূল অন্বেষণ কবিলে ইহাই দেখ ঘাপ্স, মানব-প্রক্ৃতি স্বভাবতই 
কল্পনা-প্রশ্তত অলৌকিক ঘটনার অবীন, জড় বিজ্ঞানের শক্তি” 
কেই মহাশক্তিব বাপাব সিদ্ধান্ত কবিযা পরিতৃপ্ত হয়; স্বতুত্রাং 
সত্যান্থুসন্ধানে পবাম্মুখ হইবে, আশ্চর্ঘ। কি? সাধু ও সাধকগণ 
যতই কেন উচ্চতম প্রদেশে অবস্থিতি ককন্‌ না, যদি জাত্যভি- 
মান, স্বার্থ ও সন্মানকে পরিতাগি কবিতে না পারেন, তবে 
অবশ্তই বলিতে পানি, তাহার তন্বজ্ঞান প্রচ্ছন্ন রাখিয়া অনুদার 
ভেদভাবকে প্রশ্রয় দেন। সাঞ্য, পাতগ্জল প্রভৃতি দর্শন এবং 
বিবিধ পুবাণে গুকভাব দ্বাবা মানব শক্তি এ্রণী শক্তিনূপে 
প্রদর্শিত হইয়াছে । ইহাতেই জানা যাইতেছে ষে, ইহারা বিশুদ্ধ 
ত্তবজ্ঞান, স্বাভাবিক জীবন-বেদ, মধুব ভ্রাতৃত্ব ত্বকে বিনাশ 
করিয়াছে । সংসাব পরপিগু-প্রত্যাশী হই স্বরং শক্কি হইতে 
বঞ্চিত হইয়াছে । 

এস্থলে স্পষ্টই বলিতে পারি, গুরুবাদই ভেদের বীজপুরুষ। 
ইহা হইতেই জাতিভেদ, ধর্মতেদ, মতভেদাদির স্য্টি হইয়াছে। 
কেন না, গুরু শিষোর শ্রেষ্ঠ নিরুষ্ট ভাবের আতিশধ্য রশতঃ 


্‌ অভ্রান্ত গুরু কে? 


স্বার্থপরত। দ্েষ হিংসাদির আক্রমণে উদীর সরল তত্ব পৃথিবী 
হইতে চলিয়। গিয়াছে । জট, তুলনী, রুদ্রাক্ষধারী মানব গুরু, 
ব্যাস্ত চন্ম্ের আসনে বসিয়া, শূদ্র শিষ্যের হস্তে এক বিন্দু জল 
কিন্ধপে গ্রহণ করিবেন? একাসনেই বা কিৰপে বসিবেন ? 
তেদের কারণ দেখাইতে বাধ্য হইয়া, এই কথাটি বলিতে হইল । 
যাহা হউক, এক্ষণে যে বিষয় আলোচনা কর! যাইতেছে, তাহার 
অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়! বাক । 

আহা! এক বিন্দু শুক্র-শোণিত হইতে অস্থিমেদময় দেহ- 
রূপে ভূমিষ্ঠ হইলে মাতৃস্তন্ত ধরিয়! ছুপ্ধপান করিবার জ্ঞান পাই- 
য়াছি, উঠিতে, চলিতে, বসিতে শিথিয়াছি, শুনা শবে প্রথমেই 
আপন। হইতে কথা বলিষাছি ইত্যাদি। ইহার উপদেষ্টা কে? 
কাহার শক্তি হইতে শিশু ভিতরে যুবা, যুবার ভিতরে বৃদ্ধ, 
বৃদ্ধের ভিতবে স্থবীর এবং ক্ষুদ্রের মধ্য দিনা বৃহৎ হয়? ইহা 
কি কোন মান্ষে গড়িয়া দেয়? ঘযর্দি বলেন, না; তবে 
ইহার কর্তী কে? এক মাত্র ব্রহ্ম জীবের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন । 
আমার প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাসে থাকিয়া আমাকে রক্ষা করিতে- 
ছেন। শরীরস্থ যন্ত্র সকলের কার্ধ্য সুশুঙ্খলা মত চালাইয়া 
দিতেছেন | বক্তস্থলি হইতে প্রত্যেক শিরায় শিরায় রক্ত সঞ্চালন 
দ্বারা জীবিত রাখিয়াছেন। দর্শন, শ্রবণ, ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতির 
জ্ঞান এবং দুর্গন্ধ স্গন্ধ অনুভব শক্তি শ্বাভাবিক ভাবেই 
পাইয়াছি। সেই জীবন্ত গুরু জীবনের সমস্ত কার্য করিতে 
পারেন, এ পরিত্রাণের পথটাই কেবল দেখাইতে পারেন না? 
তিনিকি এখন বার্ধক্যের যাতনায় অক্ষম যে, এক একটি 
মান্ধষের. গ্রতি উদ্ধারের তার দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। 


তত্বোপনিষদ্‌ । ৩ 


অপূর্ণ মানবশক্কির প্রতি নির্ভর করিলে জীবের মুক্তি হয়, 
ইহা কি ভ্রান্তির কথ! নহে? মানব ব্রদ্গে ডুবিলেও তাহাকে 
আয়ত্ত করিতে পারে না। পুন্থল যেমন সমুদ্রের তরল্গে মগ্ন 
হইয়াও ক্ষুদ্রাবন্থাতেই অবস্থিতি করে, সেইবূপ মানবশক্তিও 
মহাশক্তির নিকট বিন্দুতুল্য সীমাবদ্ধ, কাজেই, অন্যকে পরি- 
ঘাণের পথ দেখাইতে পারে না। হয়ত অনেকে আপত্তি 
করিতে পারেন, বুদ্ধ, নানক, চৈতন্ত প্রভৃতি সাধুভক্ক এবং 
জাহাজের খালানী মুটে মক্ছুর সকলেই ত মনুষ্য । তবে এই 
'উভয়বিধ ভাবে মানবশক্তি বিভিন্ন দেখিতে পাই কেন? 
ইহাতেই বুঝিতে পার যায়, ঈশ্বর জগতের পরিত্রাণের জন্য 
ব্যক্তি বিশেষে ধরণী শক্তি প্রদান করেন। এই কথা শ্বীকার 
করিলে ঈশ্বরে পক্ষপাতিত্ব দোষ ঘটে। কেন না, তিনি 
দয়াময়; পাঁপীই হউক বা সাধুই হউক, সমভাবে মানবকে 
যথে।পধুক্ত সকল শক্তি দিয়াছেন । মন্ুুষ্য স্বাধীন শক্তি প্রভাবে 
উন্নতি অবনতির অবস্থার মবস্থিতি করে। যেমন দুইটি লনের 
মধ্যে যেটিশ্যচ্ছ ব। পরিষ্কৃত, তাহার ভিতর দিয়! আলে! উজ্জল 
রূপে ফুটিয়া উঠে) অপরটি ধূলদি আবর্জনীয় প্রচ্ছন্ন, উহার 
ভিতরে আলে। সমান জলিতেছে, কিন্তু তাহার জ্যোতি আদ- 
বেই দেখা যায় না। দোষ কি আলোকের, না পাত্রের? সেইন্ধপ, 
নিশ্চেষ্ট মানব পরপিগু-পোষধিত হয়, স্বয়ং শক্তি প্রকাশ করিতে 
সক্ষম হয় না) স্থৃতরাং দুরবস্ায় অবস্থিতি করে, আর অপূর্ণ 
মানব শক্তি ধরিয়া কৃতার্থ হইতে থাকে । এস্থলে বিজ্ঞানের ও 
একটি আপত্তি আছে । আপত্তিটি এই, পিতামাতার শরীরের এবং 
মনোবৃত্তির অবস্থাভেদে সাঁধু অসাধু, জ্ঞানী মূর্খ ইত্যাদি ভাব 


৪ অভ্রাস্ত গুক কে ! 


সন্তানেও সংঘটিত হয়। কিন্তু মনুষ্যের তাহাতে ও মিজের 
শঞ্তি প্রয়োজন হয়। প্রাণগত অধাবদান্ন এবং সাধন দ্বার! 
অসাধু "দাধু, মূর্খ তর্কচুড়ামণি হইতে পারে। বধা-তরপ্গিণীর 
কলুষিত জল কি নির্মল হয় না? 

বাস্তবিক ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, মূর্খ, সকল প্রকার মানবাম্মার 
ভিতরেই জ্যোতি শ্ববপ গুরু স্থিতি করিতেছেন। অনস্ঠ 
মহাশুন্টে পিতা পুত্র ভিন্ন আর কিছুই নাই। কাঁটাদ্ি পর্য্যন্ত 
সকলেই ভ্রাত্ত সন্বন্ধে আবদ্ধী। মানব কোন্‌ প্রাণে গুরু 
বা আচার্য হইতে ইচ্ছা করেন, সমাসনে বসিতে ক্লেশ বোধ" 
করিয়া গুরু-সন্মানিত স্বতন্ত্র আসন গ্রহণে সুখী হন ? ইহাতে 
যে উদার প্রেম কলক্কিত হয়, দেখিতে পান না। এই ভেদ- 
জনিত পাপের প্রভাবেই ত প্রকৃত সত্য প্রকাশ পাইতেছে না ॥ 
বিন্দুমাত্র শেঙ্টত্ব ও সম্মান বোধ থাকিতে উদার প্রেমে জগতকে 
কেহ আলিঙ্গন করিতে পাবিবেন না। শ্বপচাদির অন্ন গ্রহণ 
করিলেই যে উদার প্রেম স্থাপিত হইল, তাহা! নহে । অপ্রভেদ 
জীবভক্তি, সর্বগত অবিচ্ছিন্ন প্রেম ও অকৃত্রিম দীনভার সাধন 
না হইলে ব্রহ্গ দর্শন হইবে না। 

হে মানব ভাই! তুমি গুরু হইরা কিরূপে ব্রহ্মকে দর্শন 
করিবে? অধ্যাত্মযোগে, ইন্দ্রজালের স্তায় কলিত কৃষ্ণ চৈভ- 
স্লের মূর্তি দেখিয়া এবং আম্মার পরিমিত শক্তি সঞ্চালন করিয়া 
কিহইবে? উহাযে ব্রঙ্গের পরীক্ষা । সাধক বাহ্িক খণ্ড 
মুত্তির সৌন্দধ্যে মুগ্ধ হইলে অনন্ত সৌন্দধ্যের মধ্যে ডুবিতে পারে 
না, এ কখা সকলেই স্বীকার করিবেন। মানব গুকর বিজঞান- 
তব ধরিয়া! কোথায় যাইব? পরিমিত জলবিষ্ব কোটি খণ 
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হইলেও ক্ষুদ্রঃ পরস্পরের শক্তি একত্র হইলেও অপুর্ণ। 
তবে বলিতে পারেন, মানব হৃদয় হুইতে যে সকল ব্রক্গত্ব 
প্রকাশ হয়, তাহা কি ঈশ্বরের উপদেশ নয়? এ কখা অবশ্যই 
স্বীকার করি। ব্রহ্ম অসঙ্ঘ্য জগৎ এবং জীব শক্তিকে ভেদ 
করিয়া নিতা ভাবেই রহিক্াছেন। পশ্তু, পক্ষী, মানৰ সকলেই 
উপদেশ দিতেছে । একটি পত্রের নিকটেও শিক্ষা পাইতেছি। 
চৈতন্ ব্যাধকেও গুরু বলিরাছেন । 

ঘীর গম্ভীর ভাবে দেখিলে সকলেই ত গুক। যখন অখণ্ড চৈতন্ত- 
সয় বর্ম সমস্ত প্রাণাতে বর্তমান আছেন, তখন এ খিদ্যারত্র মহাশয় 
শুরু, আর বনস্গুজ। বাঁ সাজা মহাশন গুক হইতে পারেন না, ইহ] 
নিতান্ত ভ্রমের কখ।। পুক্রেই উল্ত হইয়াছে, মানুষ নিজেই 
আপনার শন্তকে গুল করে। তাই বলির! কি মানব খণ্ড 
ভাবে গুরু হইতে পাবে? মাননাধাশে ব্রহ্ম শক্তির প্রকাশ 
দেখিয়া কি সধুরু ভ্রতহ্থ তত্ব হারাইব? ভ্রাতভাৰে উপদেশ 
গ্রহণ করিলে ক্ষত কি? পৃথিলী বুঝিতেছে না থে, অবতার- 
বাদ, প্রেরিতবাদ, গুকবাদ, এই সকল প্রভেদ ভাবেৰ সংস্পর্শে 
নিক্ষলঙ্ক উদার প্রেন কলপ্ি ত হইতেছে। মানব মকল ভেদক্রব্যাদির 
করাল গ্রাসে ভীবণ যন্বণাষ অভিভূত । জ্ঞানে ভেদ, প্রেমে ভেদ, 
ভক্তিতে ভেদ, বোগসাধনে ভেদ, আনার বিহার সমস্ত কার্যে 
ভেদ, নিিকান্তঃকরণে বলিতে পাবি, উদার ব্রাহ্মমাজের 
ভিতরেও এই রোগ দেখা পিরাছে। কেহ বা সাধু ভক্তির তরঙ্গে 
ভাসিতেছেন,কেহ বা গুরু ভক্তির আবর্তে ঘুরিতেছেন। ভাবেন 
না ষে, অপ্রভেদ জীব ভক্তির অভাবে বাক্তিগত সাধু ও গুক- 
ভক্তি উভয়ই ভূজঙ্গ স্বরূপ; সমক্্ পাইলে দংশন করিবে । 


ঙ অভ্রাস্ত গুরু কে? 


এখন দেখা যাক্‌, এই ঘোরতর যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণের 
উপায় কি। দেখিতেছ্ি, এক মাত্র ভ্রাতৃভাব ব্যতীত কো 
প্রকার পার্থক্যভাবে প্রেমের মিলন হইবে না। গুরু শিখ্য, 
সাধু অনাধু, রাজা প্রজা, এক প্রেমের শৃঙ্খলে বদ্ধ না হইলে 
উপাঁর নাই। এ কথা শুনিবা মাত্র অনেকেই চটিয়। বলিবেন, 
কি! ব্যক্তি বিশেষে গুরু বা সাধু শক্তি উড়িয়া যাইবে? 
কলিকাতাঁর ব্যারিষ্টার আব মফঃস্বলের ফড়ে মোক্তার সমান 
হইল? ভাই! চটিবেন না, ভিতবে প্রবেশ করিয়া দেখুন, 
পিতার পিতৃত্ব সত্তে সকলেরই পুত্রভাবে সমান অধিকার আছে। 
সাধুকে সাধু-্বাতা বলিতে দোষ কি? অসাধুকে ভাই বলিয়। 
কি ভক্তি করিতে হইবে না? তাভা হইলে ত রাঙ্গধর্ম টিকে 
না। আমার মত পাপাকে ভ্রাত় সঙ্গোবনে মুখ চুর্ধন করিলে 
প্রেম কি থাকিবে না? আহা! ব্রঙ্গ-শ্বরপে সংসারের পিতা 
মাত! ভ্রাতা প্রভৃতি সকলই ত পুলভাবে বখ্য়াছেন। সুতরাং 
নিত্য সম্বন্ধে ভ্রাতৃত্ব রূপ মধুর তন্তেগ ঘিলন ভিন্ন আর কি আছে? 
নিরাকারে পিতা পুল্লের লীলা নিত্যকাল একই ।ভাবে হই- 
তেছে। * এই জন্তই, কেহ পরস্পর ভ্রাতৃভাবের মিলনে আপত্তি 
করিতে পারেন নাঁ। দুঃখের কথা বলিতে হইলে প্রবন্ধের 
কলেবর বুদ্ধি হয়। আবার সাধক শ্রেণার মধ্যেও ভ্রাতৃভাবের 
বিচ্ছিন্ন দেখিতেছি। উপাসনার দময় ভাবের উচ্ছাাপে 
এবং প্রেম ভক্তির তরঙ্গে চক্ষেব জলে বক্ষ ভাসিয় গেল) 
পরক্ষণে সংসারের বাতাসে শিশির কপুর কোথায় উড়িয়া যায়, 
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চরণ ধৌত করিতেন। 
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গন্ধও থাঁফে না । কোন সাধক একটি ভ্রাতার একটুকু অসুস্থ 
অবস্থা দেখিফ়াই সরিয়। পড়েন। ভ্ভাইটির এক দিনের জন্থ 
থাকিবার স্থান ও এক মুঠি অন্নও ছুল্ভি। এইরূপ অনেক 
উপাসকের প্রাণের অবস্থা দেখিলে, মিলনের আশা অতি 
অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক, প্রক্কৃত দীনতার অভাবে, 
মতের অনৈক্য প্রযুক্ত, তর্ক বিতক ক্রমেই বুদ্ধি হইতেছে। 
গুরুবাদ পৃথিবীকে আক্রমণ করিবে সন্দেহ কি? 

অনেকে বাহিরের ভাবে বদ্ধ থাকিনা প্রকৃত সত্যকে ঢাকি- 
তেছেন। হায়! জীবনেৰ মহাগুক্, বিনি প্রতিমুহূর্ত উপদেশ 
দিতেছেন--তাহার অবার্থ আদেশ উপেক্ষা করিয়া মানুষ 
অপূর্ণ মানবের উপদেশেই পবিতৃপ্ত। বিবেকের মঙ্গল সম্বাদ বুঝিতে 
না পারিয়া, অপাব ক্রিরা পদ্ধতি অগ্ষষ্টানে সতত প্যাপৃত। প্রাণা- 
যাম দ্বারা আদ্মাকে সীমাবদ্ধ বাবুকোধে বাখিণে কি রঙ্গ রূপার 
প্রতি অবিষ্বান করা হর না ?যাঁ« প্রঞ্য়াব শাহুত ভুইয়া পত্রহ্গ 
কুপাহি কেখলম্,৮ এই নহাতনবকে বিশ্বাস না কবি, নিশ্চয়ই 
আমি প্রভুর $নকট অধিশ্বাসা। স্বাভাবিক ব্রহ্ম কপার প্রতি 
শিভর কাঁরলে যে সহজেহ জাবন্ুক্ত হয়, ইহার অন্তথা কে 
করিবে? আম্মা যতই ব্রদ্ষে মজিবে, তভই শ্বা প্রশ্বাস কমিয় 
যাইবে | পরিমিত বাষু কোব-বদ্ধ জীবের যন্ত্রণা হইতে কি ইহা 
সহজ নহে? আম্মা মহাকাশ অতিক্রম করিয়া 1চন্ময় ব্রহ্মনাগরে 
বিরাজ করে, একথা কি মিথ্যা ? তবে খলুন, গুরু কে? এক 
মাত্র অথণ্ড পুকষ ভিন্ন আর কাহাকে গুরু স্বীকার করিবেন ? 
মধনবশক্তি কিছুতেই ত্রচ্ম শক্তিকে আয়ত্ত করিতে পার্স 
না। যেমন নদী সকল*্পর্ষত হইতে প্রবাহিত হুইয়1 সমুর্্রে 


/ অভ্রস্ত গুরু ফে? 


মিলিত হয়, কিন্ত সমুদ্রকে কখনই পর্বতে আনতে পারে না, 
সেইরূপ, মানবাত্মা ব্রদ্ধে ডুবিয়াও অন্তকে ব্রহ্ম দর্শন করাইতে 
সক্ষম হয় না। 

ব্রহ্ম কপাই পরিত্রাণের একমাত্র সহায়। জগতের সমস্ত 
মানব একত্র হইয়া শিক্ষা বা উপদেশ দিলেও তাহা বিফল। 
এস্থলে অবস্তই কেহ প্রশ্ন কবিতে পাবেন, তাহা হইলে সাধু 
বা সত্সঙ্গের প্রয়োজন কি? মনে ককন্‌, একটা চতুষ্কোণ 
কাচ পাত্রেব অভ্যন্তরে একটা দীপ জলিতেছে। কিন্ত 
দশকগণ উহাব চাবিপিকে চাপিট এঁৰপ আলো দেখিতেছেন, 
সভ্য কথা । ফলত? এ পাত্রের গার হাত দিলে ধর! যায় না 
কেন? আবার ক্ষিগ্র হস্তে প্রকুত দ'প কলিকাকে ম্পশ 
করিলে চাপ্টিকেই স্পশ কবা যাষ। তবে প্রকৃত শুরুকে 
ছাঁড়িঘা অগ্রকত মানবকে আনান্ত গুরু বলিবাব প্রয়োজন কি? 
উচ্চ নীচ সকলেন শিক ভ্রাতভাবে সত্নঙ্গ কবিতে কোন 
বাঁধ নাই । ভ্রাূনতবাঁসে ঈঞ্রনেল তন্ধ গ্রহণ কবিলেই যে শুক 
ভক্তি প্রকাশ পাইল, তাহা! নহে। মানবশক্তি যত উজ্জ্বল হউক 
না কেন, ইহা? মভাশক্জি অনন্থ জেযোতিব নিকট পনাভূত | এই 
জন্ত বলিতেছি, মন্তধ্য গুক শব্দেব বাচাই হইতে পাবে না। ত্রহ্মই 
অন্রান্ত গুক। প্রাণী নাই ভাহাব শিষ্য । 


সক 





সাকার ও নিরাকার তত । 


শাস্ত্-বিশারদগণের যুক্তি প্রমাণে সাকার ও নিরাকার 
তত্তবের বিভিন্ন শক্তি বুঝা যার না। সাকার ব্রন্দের উপাসনার 
যে মীমাংসা, তাহা কি বিশদ রূপে বাখ্যা করা যাইতে পারে 
না? এই যে তরুলতা সমাকীর্ণ নানাবর্ণ রঞ্জিত জগচ্চিত্র-- 
ইহার ভিতরে কে? সমস্ত এক শক্তিরই ত ব্যাপার, তবে 
আর এ ছুটি তত্ব লইয়া এত মতভেদ হয় কেন? বাস্তবিকই 
এই গুড় তত্বের অনুসন্ধান কৰা অতীব দুৰহ, কেননা, ঈশ্বরের 
অন্তিত্ব চিন্তা মানব বুদ্ধির অতীত। নিরাকাৰ অসীম শক্তির 
তত্বানুসন্ধান করিতে গিয়। অনেকেই নিরীস্খুরবাদী হইয়া পড়েন, 
এদিকে স্থুল তত বুঝিতে যাইয়াও জড়বাদী হইতে হয়, দেখিতে 
পাই, উভর দিকেই বিড়ম্বনা । এই জন্য পুথিবীতে ধর্মভাবের 
অসামগ্রশ্ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং প্রক্ত সতোর অনুসন্ধান 
না হইয়া বব ভাবগত যুক্তি-তর্কের কথাই শুনিতে পাওয় 
যায়! যাহা হউক, বিষয়টি কঠিন হইলেও ইহার ভিতরে সরল 
সত্য আছে, সুতরাং এ বিষয়ের আলোচনার প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্থ 
প্রার্থনীয়। 

নিরাকার নিতা স্বরূপে সাকাৰ তত্ব প্রকাশ পাইতেছে, সত্য 
কিন্ত বহিশ্চক্ষুর দৃষ্টি দ্বারা এ নকুল পদার্থকে প্রতাক্ষীভূত করিয়] 
আলীম সসীমত্বের সাম্য দশন সম্ভবে না, আবাব ইহাও মনে হয়, 
্লড়জগৎ সীমাবদ্ধ হইয়াও অনস্তেই রহিয়াছে, তবে সমদশী জ্ঞান 
প্রভাবে সাকার নিরাকারে বিরাট ব্রদ্দের যে তত্ব শুনা যার, 
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তাহাতে কেনই বা আত্মার তৃত্থি হইবে না? এক এঁনী শক্তির 
বহিভূতি কোন বস্াই ত থাকিতে পাঁবে না। 

অবশ্তই বলিতে পারা যায়, বহিদৃর্টির বিকার উপশমিত 
না হইলে যখন অন্তদূর্টি পরিস্ফ,ট হয় না, তখন জ়ীয় বিকার- 
তত্বের সম্মিলন চিন্তা মানব বুদ্ধির অগম্য । বাস্তবিক তেজস্বী 
মনম্বীরা ইহার মূল সম্বন্ধে যতটুকু তাবিয়াছিলেন, ততটুকুই 
সংসারে প্রচার করিযাঁ গিয়াছেন, তাহাই অবস্থানুসাঁরে মানব 
হৃদয়ে অস্কিত রহিয়াছে, এখনও সেই সকল উপদেশ শাস্ত্রক্ষপে 
প্রকাশ পাইতেছে এবং তাহারই আন্দোলন চলিতেছে । মানব 
প্রবৃত্তি মাধ্যাকর্ষণে আকুষ্ট সহসা নীচভাবেই মুগ্ধ, এজন্ত উর্ধে 
উঠিতে পারে না, হীনবল হইয়া নিশ্চে্ভাব অবলম্বন করে। 
ক্রমে ক্রমে মত বিভিন্ন রুচিভেদে প্রকৃত তত্বের বিরুতাবস্থা 
প্রযুক্ত কেহবা সৃর্য্যাগ্িকেই অনাদি শক্তি অভীষ্ট দেবতা বলিয়! 
সিদ্ধান্ত করিতেছেন, কেহ ব! প্রকৃতির পরিমিত শক্তি ধরিয়াই 
রুতার্থ হইতেছেন, কেহ বা জড়বস্তু মধ্যেই ব্রহ্ম পুজার বিধান 
দেখাইতেছেন। এখন দেখা আবশ্বক যে, জ্যাতি সম্পন্ন 
সুর্ধযাদির দাহিকা' শক্তি ও জগত সমূহের জড়ীয় শক্তি এক ব্রহ্ 
শক্তি হইতেই প্রকাশ পাইতেছে, স্ুতরীং স্থর্যযাগি তেজোময় 
সত্বেও শুঙ্ বা অনন্ত হইতে পারে না। ইন্ধনস্থিত অস্তি ও 
হুর্্যস্থিত কিরণ সকল কি পরিমিত নহে? কোটি কোটি 
সৌরজগৎ কক্ষস্থিতিভাবে বিভুর অনীম শক্তির ভিতরে অবস্থান 
করিতেছে, এমন সাধ্য নাই যে পরস্পর একত্র হইতে পারে । 

তবেই বুঝিতে হয় যে, শত্কি ও গুণ যতই থখগ্ডাঁধারে অর্থাৎ 
সীমাবদ্ধক্ূপে বিকৃত হউক লা কেন, পরিমিতই থাকিবে । 


তত্বোপনিষদ্‌। ১১ 


নিখিল ত্রহ্গাণ্ড এবং গ্রহ উপগ্রহ সকলকে একত্র করিস! 
ভাবিলেও অনন্তের মধ্যে একটি সর্ষপ সদৃশই প্রতীত হয়। 
ঘেমন এক বিন্দু তৈল সুত্রে প্রক্ষেপ করিলে তাহার পরমাধু 
পরিমিত ভাবেই বিস্তৃত দেখায়, সমূদ্রকে ঢাকিতে পাবে 
না, তেমনি আঁধারবিশিষ্ট শক্তিগুণও সীমাবদ্ধ বলিয়া 
ব্রহ্মশক্তিকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় না। সৃুর্য্য ও ব্রহ্ধাণ্ড 
সমূহের শক্তি সেই গুঢ় প্রবিষ্ট অসীম শক্তি মধ্যে থাঁকিলেও 
উক্ত শক্তির ক্ষীণতা প্রযুক্ত সাম্যদৃষ্টি ঘটে না, তবেই বলিতে য়, 
সাঁকাব নিরাঁকারে বিরাট ব্রদ্ধের দর্শন অসম্ভব । যদি স্ুর্য্য 
তেজোময় শক্তি প্রভাবে জ্যোতি স্বরূপ ব্রহ্ম হয়, তাহা হইলে 
আপনাদের চক্ষুর দোষ কি? অন্ধকার, আলো, সাদা, কালো! 
প্রভৃতি পৃথক দর্শনের শক্তিদাতা কে? এঁনিরাঁকার মহাশক্তি। 
তবেই দেখুন ,রহ্ম ত আপনাদের মধ্যেও প্রকাশ পাইতেছেন, 
একটি স্থুল বস্তর তেজোঁময় শক্তি দেখিয়! উহাকে বক্ম বলিবেন 
কেন? পরিমিত জ্যোতিশক্তি পুর্ণ হইলে সংসারে জড়ো- 
পাসনার বিষয়ে এত চীতকারই বা কেন হয়? আর যদি তাহাই 
বিশ্বাস করা যাঁয়, তবে বৃক্ষ, লতা, ধাঁতু, শীল! এবং স্থল সু্্ম সমষ্টি 
বিরাট ব্রহ্গরূপী এক নিত্য বস্ত নহে কেন? যখন একটি তৃণ 
খণ্ডের তত্ব মানব বুদ্ধির অগম্য, তখন জড়বস্তরকে অচেতন ও 
লীমাবদ্ধ বলিয়৷ উপেক্ষা করিতে পারা যায় না এবং খর বিরাটরপ ও 
নিরাকার চিৎস্বরূপের শক্তির ,সামপ্স্ত হইলে, পরিমিত জড় 
সুষ্ঠির ছারা ব্রক্ম দর্শনে কেনই ছন্ৰ প্রতিদ্বন্দ উপস্থিত হয় ? চক্র 
হয, প্রহ উপগ্রহ ইত্যাদি সকলি ত ব্রহ্ম । 

উত্তরে ইহাই বলিতে পার! যায়,যেমন বীজ-বৃক্ষ-পত্র এক শক্কি 
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হইতেই প্রকাশ পাইতেছে, অথচ একটি পত্রকে অবলম্বন করিলে 
বৃক্ষে উঠিতে পারা যায় না, পত্র বৃত্ত ছিড়িয়! যায়, ইহ! ক্ষীণ শক্তি 
ধারণ কবে,তেমনি জড়ময় জগৎ এবং সুধ্যা্দি গ্রহ সকলও ভাবেন 
তব; বিশেবতঃ ইহারা পরিমিত ভাবে অবস্থিত বলিগা পূর্ণশক্কির 
কার্য করিতে সক্ষম নহে, ছায়ার স্তায় ব্রন্গেই স্থিতি করিতেছে । 
বাস্তবিক যখনই সাধকের জ্যেণতিস্ক্ষু প্রকাশ হয়, তখনই চক্র 
হুর্য্য এবং জগৎ সকল আর দৃষ্টি হয় না,এক মাত্র পুর্ণ 1রমেশ্বরের 
দর্শন হয়--তখন কি এ সকল গ্রহ ও জগৎ সত্য সত্যই ধ্বংস 
হয়? না। মহাদৃষ্টি প্রভাবে আর স্থুপদৃষ্টি থাকে না, কাজেই 
অনন্ত ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না । তবেই সাকার 
বস্ততে সমদৃষ্টি কিরূপে সম্ভব হয়? গেনচক্ষুর উজ্জল দৃষ্টি ষে 
পার্থিব পদাথের অতীত ? এই জন্ত নিগাকাববাদীরা, সাকার 
উপাসনা ফলপ্রদ নহে, ইহা সাধনের বিশ্ব ৪ অভীঃ চিন্তার 
সময়পাৎ বলিয়৷ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । একটা সুচিকার ছিদ্রে 
স্যত্র প্রবেশ সময়ে একমাত্র ছিদ্র ভিন্ন কি স্চিকার সমস্ত অবয্ব 
দেখ! যায় ? তত্বজ্ঞানের প্রকাশে সাকার বস্তকরও নেইবূপ অবস্থা 
স্থল দৃষ্টিতেই আবার চন্দ্র, কূর্য্য ও জগঙ্ড সকল দেখিতে পাওয়া 
যায়। বস্ততঃ ব্রহ্মের লীলা মধ্যে চেতন অচেতন উভয় পদা- 
ই নিত্যকাল রহিরাছে। 

অনেকেই বলিতে পাবেন, তবে কি জড়তত্বময় জগং 
সমূহ স্ৃষ্টবন্ত নহে? সৃষ্টি, স্থিনি, প্রলয়ভাব কি মিথ্যা? এই 
গষদ্র জ্ঞানে ইহার উত্তর দেওয়া বড় কঠিন। স্থষ্ট্যাদির তত 
নিক্বপণ করা এক মাত্র সরল বিশ্বাসের প্রতি নির্ভর করে, 
যুক্তি তর্কের দ্বারা মীমাংসা হইতে পারে না। ভাল একটি কথা 
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জিজ্ঞাসা করি, ব্রহ্ম দি অনন্ত হন, তাহা হইলে তত্ব সকল 
কোথায় গিয়া! ধ্বংদ হইবে? পরমাণু সকল কোথা হইতে 
আঙিল, কোথাই বা স্থিতি করিতেছে? বর্গের ইচ্ছাশক্তি যে 
অথগুনীয় ! তাহারই অবার্ধ শক্তি মধ্যে এই জড়তত্বের ব্যাপার 
সম্পন্ন হইতেছে। সাকার স্থুলপদার্থ মধ্যেও এক পরমাণু হইতেই 
বিবিধ ভাবের আবির্ভাব হয়, আবার প্রথিবীতেই মিলিয়া যায়, 
ভাবিয়া ধেখিলে পরমাণুর ভাগ বুদ্ধি ও ধবণ্সই বা কেন হইবে। 
সেই অমোঘ শক্তির আকর্ষণে কোন তন্দই ত অপর কোন তন্থকে 
ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। দেখাও যাইতেছে, এক মুভ্ভিক] মধ্ো 
অগ্নিজল ইত্যাদি একত্র ঘনীভূত বহিয়াছে, এ মৃত্তিকা ভিন্ন আর 
কিছু দৃষ্ট হয় না, অথচ ভাঁবেব প্রানন্যে তন্ত্র স্বতন্থ প্রকাশ বলি- 
যাও তত্ব বস্থর বিচ্ছেদ নাই | এই জগৎ তন্ধে যে সমস্থ বৈষম্য 
আমর! দর্শন করিতেছি, ইহ কেবল স্ুল দৃষ্টির প্রভেদ মাত্র । 
বাস্তবিক সুশ্মা দৃষ্টিব প্রভাবে স্থল তত্বের বৈষম্যে আত্মাকে 
আক্ুষ্ট করিতে পাঁরে ন1; কেন না, একমার কারণরপ ব্রহ্ম বাতীত 
আর কিছুই লুট হয না। তখন পূর্ণ পবমপুকষের অপূর্র্ব কৌশল 
স্মরণ করিয়া গ্রাণ উৎফুল্ল হইতে থাকে। মনে হম, একটি ক্ষুদ্র বীজে 
কি প্রকাও বৃক্ষের শক্তি ও ভাব থাকে, না কোথা] হইতে আইসে? 
এক বিন্দু শোণিত-শুক্রের ভিতবে বালা যৌবন বার্দকা নিহিত আছে 
এবং পৃথিবীর একমাত্র সম্ভা হইতেই ভিন, মিষ্ট কষাক় প্রভৃতি 
রসের উদ্ভব হব, এই সকল অলৌকিক ব্য'পার হদযের নিভৃন্ত 
প্রদেশ হইতে উখিত হইয়া আস্মার তৃষ্টি সম্পাদন করে। * আবার 








পপ 


* ইহা অই্টমৈশ্বধ্যেব মধো ব্যাপ্তি ও সহিমার ভাবের তত্ব, ষড়েখর্ধাময় 
ঈশ্বর দর্শনের তৃপ্তি বা অনাস্বত তত্বজ্ঞ।নের কথা নহে। 


্‌ 
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যখনইপ্বিকারময় শুধজ্ঞানের অন্ধতায় বিশুদ্ধ-প্রেম প্রচ্ছন্ন হয় ও 
বাহা বস্তুর বিবিধ প্রকার ভাবের আবেশে চিত্তকে কলুষিত করিয়া 
ফেলে এবং অশ্স্তিপূর্ণ ভ্রাস্তির ভয়ানক অন্ধকার মধ্যে ডুবাইয়া। 
দেয়, তখনই স্থূল চক্ষে দেখা যায়,বীজ ছিল বুক্ষ হইল, শিশু ছিল 
বৃদ্ধ হইল, এইরূপ বাহক মোহভাবে তত্বজ্ঞীন হারাইয়া চিত্ত 
পার্থক্য দর্শনে মুগ্ধ হয় । অষ্টা-স্থষ্ট একই ভাবে নিত্যকাল স্থিতি 
“করিতেছে, কিন্ত পরমাণুপুঞ্জরূপ সাকার তত নিতাত্ব সত্বেও সীমা 
বদ্ধ সংকীর্ণ শক্তিতেই আবদ্ধ রহিপাছে। শাস্ত্রে স্থ্ট, স্কিতি,প্রলয় 
ভাবের ঘেরূপ ব্যাখ্যা শুন ঘাঁয়, তাঁহ। হইতে ব্রনের নিত্যনিয়মে 
সংশয় জন্মে। কেনণা। ব্র্ধকে ছাড়িয়া জড়জগৎ্ কোথায় থাকিবে? 
তিনি যে অথণ্ড অন।দিপুরুষ । স্যগ্্যাদি সন্বন্ধেও গুঢ়তত্ব এই যে, 
মানবের অবস্থাভেদে সৃষ্টি, স্থিতি,এলর প্রকাশ পায়, যতক্ষণ মান- 
বাহু অনুম্য কোষ অর্থাৎ স্থল শরীরে বদ্ধ থাকে, ততক্ষণই স্থৃষ্টি- 
ভাব দেখিতে পায়, সাধনবলে মহাকাশ ভেদ করিয়। ব্রক্মকে স্পর্শ 
করিলে স্থিতিভাঁবে উন্মত্ত হয়, আবার অনন্ত সন্তাক্স ডূবিয়া গেলে 
তাঁহীকেই প্রলয় কহে। বস্তঃ বাহিরের স্থুল দৃষ্টিতে যোগ 
বিয়োগ ভাবে জন্ম-মৃত্যু, স্থষ্টি-প্রলয় জ্ঞান হয, সরল ভাবে 
দেখিলে কোন তত্বই অনিত্য নহে, সকলি ভাবময় লীলার ব্যাপার 
ও ব্র্মের অসীম ইচ্ছার তত্ব ; স্থুতর।ং জগতের বৈচিত্র্য সৌন্দর্য 
নিত্যকালই রহিয়াছে । পরমাণু পরিমিত সত্বেও অনিত্য নহে। 
ইহাতে কেবল ভাবেরই অভাব মাত্র দেখা যায় । এই ষেময়ূরটির 
শরীরের সৌন্দধ্য দেখিলাম, আবার পৃথিবীর ধূলির সহিত 
মিশিয়া গেল, আর দেখিতে পাইলাম না; ইহাঁতে কি তত্ববস্ত 
বিনাশ হইল, প্রমাণ হইতেছে ? 
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মানবগ্গণ, যতক্ষণ জগতের বৈচিত্র্য ভাৰ মধ্যে বিচরণ করে, 
ততক্ষণ সৃষ্টিতত্বে অবস্থিতি করিতে থাকে । আবার জ্যোতিশ্চক্ষু 
প্রকাশ হইলে একমাত্র অনন্ত সন্ত! ভিন্ধ কিছুই দৃষ্টি হয় না, 
স্থতরাং জগস্ভাবের স্থিতি ও বৈচিত্রা আর থাকে না, বঙ্গে ডুবিয়! 
যায়, বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। এখানে একটি আপত্তির কথা এই 
যে, যদি জড়ময় জগৎ সমূহ নিতা হইল.তাহ! হইলে সাকার বঙ্গের 
উপাসন। করিলে ও ত মুক্তি হইতে পাবে ? এই প্রশ্থের ভিতবে 
সরলভাবে প্রবেশ করিলে বুঝিবেন,যাহা। পূর্বেই বল! হইয়াছে ধে, 
শক্তি ও ভাব উভয়ের মব্যে ভাবেরই অভাব দশন হম্ব। মনে 
করুন, সমুদ্র শিত্যপক্তি, খিন্ব তাহার ভাবের প্রকাশ, লমুগ্রে 
যে নকল উপাদান আছে, বিশ্বতেও তাহাই রহিষাছে, তবে 
ভাঙ্গিয়া যায় কেন ? দেখিতে হইবে, ভাবেবুই'অভাব দেখা যায়) 
ই বিশ্বই উঠিতেছে, আবার ভাঙ্গিতেছে। সাকার তত্র পরিমিত 
ক্ষীণশক্তি সম্পন্ন, তজ্জন্তই তাহাকে ব্রহ্ম বলিঘা ধরিলে পরিত্রাণ 
হুইতে পারে নঃ । 
সারে দথ। যায়, মানব হৃদয়ে প্রেমভক্তিবর প্রবল-তরঙ্গ 
ভখিত হইলে তব্বজ্ঞানের অভাব হম, তজ্জন্তই অনেকে সাকার 
নিরাকার তন্বের এক শক্তি ভাবিয়া ব্রহ্ম দশন ব্যাথ্যা করেন, 
কিস্তু তাহ! সাধকের পক্ষে অতি জটিল এবং বন্ধুর পথ। কারণ 
গুল সৃক্দের সম্মিলন অতীব অসম্ভব,একথ পুর্মে উক্ত হইয়াছে। 
তথাপি তৎসম্বন্ধে আরও একটি কথা বলিতেছি, সাকার তন্ব 
নিত্যত্ব সত্বেও বৈষম্যের বিকাশ দোষে সাম্য যোগ মধ্যে 
আসিতে পারে না। একটি চতুক্ষোণ প্রস্তরকে গোলাকার 
ভাবয়! লইলে কি যথার্থই তাহাকে গোল দেখা যায়? আপনি 
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কি শ্বেত-রক্ত প্রভৃতি পুষ্প সকলের লৌন্দর্য্য একদ্ধপ দেখিতে 
পান? স্পষ্টই বলিতে পারি, বিবিধ বর্ণেরই দেখিয়া থাকেন, 
কেন না, এ সকল পুম্পের অবস্থা ভেদে দর্শন শক্তিও ভিন্ন হ্ইয়া 
যায়। অনন্ত সৌন্দর্য্যের প্রতি প্রজ্ঞা-চক্ষ পড়িলে আর ৰস্ত 
বা কোন প্রকার বর্ণ দেখা যায় না, আবার সীমাবদ্ধ জগতের 
দিকে দেখিলে স্থুল দৃষ্টিতে অনন্তকে হারাইতে হয়। সাধকগণ, 
উভয় তত্বকে একত্র করিতে গিয়াই স্তুল সক্ বিরাটব্ূপের 
বিভ্রাটে পড়েন এবং অনন্ত যোগ হইতে বিচ্ছিন্ন হন । 

বাস্তবিক সাকার তত্বের নিত্য স্থিতি সম্ভব হইলেও সী 
অবস্থার অবস্থিতি জন্য তদ্্াৰা থে কিছু ভাবের ব্যাপাব প্রত্যক্ষ 
করা হয়, তাহার ভিতরে অবশ্ঠই অনিত্যতা অনুভূত হইবে। 
একটি শিশুর অভাব হইলে পব অন্ত আর একটি শিশুর 
আবিত্ভীবে ভাবের মমভাব দুষ্ট হয় না, অথচ দৈহিক তত্বের 
ভিন্নত। নাই, ভাবেরই স্বাতন্ত্য বা অনৈক্য। ইহাঁও ছির প্রকাশ 
থাকিয়া স্ুল-জনিত বিকার দোবে কলুধিত, এজন্য সাকার তত্ব 
মুক্তি দিতে পারে না। বাসনাদি বিকার সংগ্রামে জয়া হইলে 
স্বাভাবিক যোগে ভোগনসুতখর আস্বাদন বুঝা যায়, নিত্যঘুক্ত 
যোগীদিগের একমাত্র উদ্দেশ্তই অন্তদূর্টিব অন্ত যোগ । 

জ্ঞানের চরম মীমাংসায় সাকাব পদার্থও থে ইচ্ছা শক্তি 
ভাবের প্রকাশ, এ কথায় আপত্তি নাই । কিন্তু ভাব শক্তির 
ক্ষীণতা শিবন্ধন স্কুল সক্ম চেতন অচেতনের সামগ্তস্ত কিরুপে 
ঘন্তর হয়? নিরাকার জীবশক্তি হইতে দৈহিক ভাব পৃথক হইলে, 
ইহা জগতের পরিমিত পরমাণু মধ্যেই মিশিয়। যায়, তবেই 
দেখ! কর্তব্য যে, পদার্থগত চিন্তা তাবব্যঞ্জক ত্রান্তির ব্যাপান্ধ, 
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ইহাতে আশু সুখ দেয় রটে, ফলতঃ পরিণামে চিরতৃপ্থির অনি 
সংঘটন করে, এ বিষয়ে সংশর নাই । সীমাবদ্ধ শক্তির সাহায্যে 
সাধনের বল গ্রহণ করা নিতান্ত ভ্রমের কথা । কোন গ্রকার 
মুর্তিকে অবলম্বন করিলে কি একটি পিপা ধরিয়া! জলে ডুব 
দেওয়ার মত হয় না? ডুবিলেও এ পিপা, ভাপিলেও এ পিপঃ, 
তদক্মপ কল্পিত জড় মূর্তির আরাধনা ধ্যানমগ্র হইলেও এ নির্মিত 
মূর্তি ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। বাহিরেও তাহাই দর্শন 
হয়। পরিমিত স্থুল মুগ্তির দ্বারা অনস্তকে দেখিবার উপার থাকে 
না, বরং ইহা আবরণ স্বপ্ধপ ঘন্ধণার হেতু হইয়া উঠে । 
মানব নকল, একমাত্র ব্রক্ষ কৃূপাতেই আকর্ষিত হইন্না যুক্তি 
লাভ করে এবং বিশুদ্ধ তত্ব বস্তপ অধিকারা হয় । নতুবা স্বাভা- 
বিক ব্রহ্গরূপার প্রতি অবিশ্ব।স কিয়! কিত অনুষ্ঠানের দ্বার! 
বন্ধ থাকিলে, পথভ্রষ্ট পথিকের মত ক্রেণভোগ ভিন্ন অন্য কোন 
লাভ হয় না। বদিতে কি, সাকার মূর্তির উপাসনার অভাষট 
লাভের ইচ্ছা,ক্লীবের পুত্রমুখ দর্শনের নায় বৃথা, সেই জন্তই যোগীরা 
পরিত্রাণের জন্ত অনন্তকেই পু প্রার্থনা করেন। 
ংশঘ-শুন্ত চিন্তে ভাবিয়া দেখিলে দেখা যার যে, অসীম 
নিরাকার নিত্য শক্তিতেই সসীম জগত্তন্ব সমূহ অবস্থিতি করি- 
তেছে, কিন্তু তাহাতেও ত তাহাদের বিকৃত বিকার ভাব বিদ্ৃ- 
রিত হয় না। তবে কেনই বা সীমাবদ্ধ জড়ভাবে প্রলুব্ধ হইয়া 
প্রকৃত সারতত্বে বঞ্চিত হইব, কেনই বা জড়বাদ, প্রেরিতবাদ, 
অন্রাস্ত শাল্ত্রবাদের সংকীর্ণতাপ্র বদ্ধ থাকিব, কেনই বা! জীবন্ত 
ক্যোতি-স্বরূপকে স্বার্থ মতের অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন করিয়! রাখিব ? 
এই ত চিন্মক্গ ব্রহ্ম সত্তা সকলে স্থিতি করিতেছি আমরা! ভ্রান্তি 


৯৮ তন্বোপনিষদ্‌। 


কুস্থাটিকায় দেখিতে না! পাইয়া কৃপমগ্ন মণ্ডকের স্তায় অল্প স্থানেই 
ঘুরিয়া মরিতেছি। অসার স্বার্থ বুদ্ধির তীক্ষধারে পুর্ণ শক্কিকে 
থণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া অসীম ভূমানন্দ ভোগের ইচ্ছা করি 
না, ভীষণ তর্ক-প্রবৃত্ির বশবর্তী হইয়া সরল সত্যের জন্য কাঁদি 
না, বিজ্ঞানের ক্ষণিক শক্তির আসক্তিতে হৃদয়ে জচ্চিদানম্দ 
প্রকে দেখিয়াও দেখি না, ইহা! হইতে কষ্টের কথ! আর কি 
হইতে পাঁরে ? 

হায়! যখন অনস্তযোগে সাকার তত্বের অস্তিত্বই থাকে না, 
তখন আর পার্থিব পদার্থকে ধরিবার প্রয়োজন কি? যে বস্ত 
ধরিয়া ছাড়িতে হয়, তাহার আসক্তির আকর্ষণে বদ্ধ থাকা কি 
সঙ্গত হয়? প্রথম হইতেই ত নিত্য চৈতন্ত তত্বের অনুসরণ 
করা উচিত। কেন না, ক্রীড়া! কন্দুকের স্তা় প্রতিমাদি লইয়া 
সময় অতীত করার ত আবশ্তকতা কিছু দেখিতে পাই না। 
তবেই বর্পিতে হয়, পরিমিত সাঁকাঁর সাধনায় অনস্তকে দর্শন 
করা কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে ন1 | 


জড়-চৈতন্য তত্ত। 


এই ছুইটি তথ্য সম্বন্ধে অনেকেরই মতের অনৈক্য দেখাঁ- 
ঘান্ন। ভক্তগণ বলেন, জড়-চৈতন্তে অপ্রভেদ সংযোগভাব, 
দার্শনিক পণ্ডিতের বলেন,জড়ের অতীত অখণ্ড নিত্যশক্তি লিক্কা- 
কাক ভাব ভক্তির দিক্‌ হইতে দেখিলে প্রত্যেক পর্ব াখুর় 


জড়-চৈতস্ত তত্ব । ১৯ 


মৃলতেদী গৃড় শক্তির ব্যত্যক় বুঝায় না, জ্ঞানের দিকে দেখিলে 
শড় তত্বকে ব্রন্ম সপ্তা হইতে পৃথক করিয়া ফেলে । বস্তুতঃ 
সাধকের গন্তব্য উভস্থ পথ মধ্যেই মহ! শক্কির ব্যাপার মিহিত 
আছে, এমন স্থলে কোনটি দত্য, তাহার অন্বেষণ করা প্রক্ষো- 
জন। যখন একটি বালুকণার প্রতি দৃষ্টি পড়িলে মানব বুদ্ধি 
পরাস্ত হইয়া যায়,তখন নিরাকার চৈতন্ত চিন্তার ত কথাই নাই। 
এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, তবে জড় চৈতন্ত কি এক তত্ব? 
তাহাই বা কিরূপে বিশ্বাস হয়? দেহাধারে চিচ্ছক্কির প্রকাশ 
পাইতেছে, আবার এঁ শরীর জড়ভাঁবে পৃথিবীর পরমাণু মধ্যে 
মিশিয়াও যাইতেছে ইহাতেই বোঁধ হয়, চিচ্ছশক্তি অবিনাষী 
নিত্য হইলে জড়ের সহিত পার্থক্য থাকিতে পারে। 

পূর্ণ পরমেশ্বরের অপীম শক্তির ভিত্বরে সীম জড় জগৎ 
সকল বারিধি-ফেন খণ্ডের স্তায় স্থিতি করিতেছে, ইহারা নিত্য 
শক্তি হইতে স্বতন্ত্র, এ কথ কে বলিবে? কিন্তু সেই অনার্দি 
শক্তি জগৎপ্রপঞ্চে গুঢ় প্রবিষ্ট অথণ্ড থাকিয়াঁও খণ্ড ভাবে 
প্রকাশ পাইতেছে। যেমন স্কটিকাদি নানা বর্ণের শত খস্ত স্বচ্ছ 
প্রস্তরে, এক সুর্ধ্যকেই বহুবর্ণে পৃথক পৃথক দেখ! যায়, সেইরূপ 
প্র পূর্ণশক্তিই জগতের বিচিত্রতার মধে বিবিধভাঁবে দৃষ্ট হন। 
অথচ সকলের মূলে সেই সর্ধব্যাঁপিনী শক্তির অভিন্নতা সন্বেও 
পরিমিত পদার্থেরই ক্রিয়া ও শক্তিভাব প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । 
জড়ের বিকার বিকৃত দৃষ্টি কিছুতেই বিদুরিত হয় না। নির্শল 
জলে যদি এক বিন্দু সিন্দুর প্রক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে 
গাহীতে রক্তবর্ণ ভিন কি আর সেই নির্মল জল দেখা খায়? 
সুতরাং জড়ন্থের বৈকাঁরিক শক্তির বিশেষত্ব থাকিবেই থাকিবে । 


২০ তন্বোপনিষদ্‌ । 


বুক্ষ লতা! গুক্স এবং পণ্ড পক্ষী মানবাদির দৈহিক শক্তির তার- 
তম্য থগুন করা যায় না। এ বেতনী লতা অল্প উঠিয়াই 
ভূতলশায়িনী হয় ও বট বৃক্ষটি গগন ভেদ রুরিয়া বহুদূর অপ্নি- 
কার করে, পিপীলিক! সর্ধপ সদৃশ ক্ষুদ্র দ্রব্য বহন করিতে পারে, 
হন্তী প্রক(ও বৃক্ষকে সমূলে উতপাটন করিয়া! ফেলে। ফলতঃ 
এই সকলের মধ্যে এক এ্শী শক্তিই কাধ্য করিতেছে বলিয়! 
দৈহিক শক্তিরও পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন । কাজেই স্থলে ও অনস্তে 
সন্মিলন হইতেই পাবে না, এ জন্গ গভীর চিন্তাশীল যোগীগণ 
বাস্থ বস্ততে চিন্তকে আক্ুষ্ট হইতে ন! দিয়া প্রজ্ঞাবলে অনস্তেই 
অবস্থিতি করেন । 

সংসারে “দর্শন” সামঞ্জন্তের অভাব বশতঃ সরল সত্য প্রকাশ 
পাইতেছে না, ইহার কাবণ শু জ্ঞানেব পরিণান হন তর্ক যুক্তি | 
অনেকেই ইহার তীব্র তবঙ্গে পড়িয়া জড় ও টৈতন্তের সমন্বয় 
করিতে চেষ্টা করেন। ভাল, এ অট্টালিকার সম্মুখে পীতবর্ণের 
মুগ্ময় মগ ও হরিদর্ণের মঘুল ছুইটিব প্রতিকতি রহিয়াছে; প্রথমতঃ 
ময়ুরটির প্রতি তন্ময় অর্থাৎ যোগদৃষ্টি স্থির হইলে হরিণটি থাকে 
না এবং ময়রের লক্ষ্য স্থান ব্যতীত কিছুই দৃষ্ট হয় না। আবার 
মুগ্রটির প্রতি লক্ষ্য করিলে মযুরটিও অদৃপ্ত হয়। সেইরুপ স্থুলে 
দৃষ্টি পড়িলে অনন্তের দর্শন ঘটে না, অনন্তকে দেখিলে স্থূল 
ডুবিয়া যায়, তবে পরিমিত জগতের বিচিত্র ভাব মধ্যে ভ্রমণ 
করিবার প্রয়োজন কি? এস্থলে অবশ্তই বলিতে পার! যায়, 
ভবডরচৈতন্যে সম দৃষ্টি বিড়ম্বনা মাত্র। মানবের প্রজ্ঞাচক্ষু 
উস্মেধিত হইলে, বহির্জগৎ আর কোন বাধা দিতে পারে না, . 
সসীমত্ব তত্বের অস্তিত্ব কোথায় থাঁকে 1 মন্বাতিনী বহিশ্চিন্তার 


জড়-চৈতন্য তত্ব । ২১ 


আক্রমণে জড়ীর পরিমিত বস্ত্রতে এত আসক্তি শ্রেয় বলিয়! 
বোধ হয় না। সেই অন্তর্ভেদী অনন্ত ব্যাপিনী শক্তি ভিন্ন ত 
কিছুই দেখা যায় না, এমত স্থলে “্রহ্ধণো রূপকল্পনা” ইহাতে 
ঘুরিয়া মর বড়ই আক্ষেপের কথা | 

চিন্ময় অসীম বঙ্গে রূপ কল্পনা করিলে সাধকের হিত হয়, 
এটি বড় সংশয়ের বিষয় । বরং স্পষ্টই বলা যাইতে পারে, উটি 
সাধকের সাধন সম্বন্ধে বিন্ন ৪ অহিতেরই ব্যবস্থা । সুক্ভাবে 
ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায়, নিরাকার অখণ্ড শক্তির কঙ্গন। 
সীমাবদ্ধ স্কুল পদার্থ মধ্যে হইতে পারে না,ইহাতে কি অশীমত্বের 
সম্যক্‌ স্কত্তি সম্ভব হইতে পারে? একটি ক্ষুদ্র কুপে উত্তাল 
তরগ্গময় সমুদ্রকে কল্পনা করিয়া কি দেখা নায়? এমুষীকটি 
কি যথার্থই প্রকাণ্ড দিগ্গজ বলিক্া গ্রতারমান হয়? ব্রহ্গত 
সকল প্রকার জড়ীয় বস্তুর অতীত, নিরাকার অনস্তমন্্ | 
অতঃপর কল্পনা আবরণে তাহাকে বদ্ধ করা নিতান্ত ভ্রমের 
কথা। বাস্তবিকই কোন প্রকার মুস্তি কল্পনা দ্বারা সাধন পথের 
সাহায্য করিতৈ হইলে অসত্যেরই প্রশ্রর দেওয়! হয়। কেন না, 
এ মুগ্ধকারিণী শক্তির আপাত মধুবভাব কিছুতেই বিস্বৃত হইতে 
পারা যায় না। সুতরাং প্রকৃত সহ্যকেও শুষ্ক ও নীরদ বলিয়া 
বিবেচনা! হয়। কল্পনা-প্রিয় পঙ্ডিতেরা নিষলস্ক উজ্জল সতাকে ও 
অসত্য প্রহেলিকার ভূষণে ভূষিত করিয়া তুষ্টি সম্পাদন করেন, 
এবং পরিমিত স্থুলতত্ব মধ্যেই অসাম ব্রহ্ম দর্শনের নানাবিধ যুক্তি 
প্রমাণে প্রলুব্‌ হইয়া পরিতৃপ্ত হন। এই জন্ত আশুত্ৃপ্বি-দারিনী 
করনা, জানী ও তক্ত উত্তন্ন সম্প্রদায়কেই অধিকার করিয়াছে। 
বিশেষতঃ সরলহ্বদয় উক্তগণের মধ্যে অনেকেই ভাবুকতার 
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অধীন হুন,তন্নিমিত্ত তাহারা ব্যাপ্তি * ও মহিমার £ অন্ভুপরণ-প্রিকর 
হইয়া! পড়েন। 

যথার্থই খন ভক্তগণের হৃদয়ে উন্মাধিনী ভক্তি প্রবল হয়, 
তখন তাহাদের প্রাণে ভাবুকতার তরঙ্গ উদ্বেলিত হইতে থাকে ৪ 
জগতের অপূর্ব সৌন্দধ্যে বিহ্বল হইয়! তাহার! তাহাতেই মগ্ধ 
হইতে থাকেন এবং কল্পনা-প্রস্থ ত বিকার বিভীষিকায় জাগ্রত 
পদার্থ মধ্যেই অনীম জ্যোতিম্বরূপকে দেখিবার জন্ত চেটা করেন । 
কিন্তু ইহা অন্রান্ত ব্রহ্মদর্শন নহে। কেননা দেই অনন্ত শক্তির 
প্রতি অনাবৃত জ্যোতিশ্চক্ষু পড়িলে জড়-জগতের কিছু দেখা- 
যায় না, সুতরাং এ বিরাটরূপ দশনও বিড়ম্বন! । 

ভক্ত সাধকগণ উন্ম(দিনী ভক্তির শক্তিতে আকৃই হইলে 
বিশুদ্ধ তব হারাইয়া ফেলেন,সেইজন্ঠ স্বরূপ ও ভাবের তারতম্য 
বুঝিতে সমর্থ হন না) জগতের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য যে সীমাবদ্ধ, 
ইহাও তাহাদের প্রাণে স্থান পায় না। কাজেই জ্ঞানশুন্ত 
ভক্তির আবেগে এ রূপ দৃষ্টি করিয়া থাকেন। হায়-নিরাকার 
চৈতন্তশ্বরূপের ভাবের উচ্ছবান জড়তন্ব মব্যেও দন-সাপেক্ষ 
সীমাবদ্ধ স্থুল পদার্থ মধ্যে অনন্তকে দর্শন কর! যে ভাবুকতাব 
মত্বতা, ইহ1 কে না স্বাকার করিবেন? সরল বিশ্বাসী ভক্ঞগণ 





* সর্বত্র গমন করিবার ক্ষমতা । যিনি সর্ধব্যাগা অনস্ত, কোথায় এমন 
স্থান আছে ধে তিনি আবার ভ্রমণ করিয়। বেড়।ইবেন | 

£ হ্্ীয় শরীরকে স্ুল করিবার ক্ষমত1,| নিরাক।র চিচ্ছক্তিরশরীর ফেন। 
পরমা সম জগৎ ও প্রত্যঙ্গভাব সমন্তই মায়াশক্কির বিকাশ ভাবের তত্ব। 
পরিমিত পদার্থে অসীম শঙ্তিকে আয়ত্ত করিতে পারে না, এই নিমিত্ত অনত্তের 
দুল দেহ অসস্ভব। | 
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স্ীণশক্কিসম্পপন জগৎ সকল সমুদ্র বুদ্বুদের স্তায় ত্রহ্মসাগরে 
ভাসিতেছে বুঝিয়াও এ জগত্বত্বের আপাত মধুর ভাবে মুগ্ধ হন! 
ভাবেন না যে, উহা! অসম্পূর্ণ ক্ষণিক তৃপ্তির হেতু এবং ভীষণ 
পরীক্ষা ও ভ্রান্তির ছায়া । যেমন বণচপাত্রে দীপকলিকার প্রতি- 
বিশ্বিত-শক্তি কিছুই নয় তেমনি জাগত পদার্থ সমূহে স্বরূপের 
আরোপ করাও বৃথা হয়। পাত্রাবস্থিত পারদবৎ তরঙ্গের স্থিতি 
হইলে, চিচ্ছক্তির সহিত জড়ের মিলন অতি অসম্ভব । 
মনে করুন, আপনার সম্গুখে একটি বৃক্ষ ফলপত্রে স্থশোভিত 
রহিয়াছে, তাহার ছাযাটিও ঠিক এ কপ ভাবে অবস্থিত। বৃক্ষ- 
টির শাখা পর ফল নডিভেছে, ছাঁয়। বৃক্ষের ও এররনপ অবস্থা দেখি- 
তেছেন, এখন ফলাকাক্ষাপ্স ছাযা ফল ধরিলে কি যথার্থই 
আপনি প্রকৃত ফল ধবিতে পারেন? ঝআখনই নয় | তবে ধর! 
যাঁফ ন। কেন? জনিবেন, বুক্ষ হইতেই ভাবকূপ ছা, প্রকৃত 
বুক্ষ নহে । জড় চৈতন্ঠে9 সেইরূপ সম্বন্ধ | 
এন্লে একটি স২শয়ের কথা মনে পড়িল। এক সময় কোন 
ধর্্মবন্ধু, একজন বৈষ্ণব ভক্তের কথ বলিতেছিলেন। কথার্টি 
এই, একেশ্বরবাদারা তুষটি পরিত্যাগ করিয়া কেবল সারি 
গ্রহণ করিতে চাঁন। ভাবিয়া দেখিলে সারে তুষে একত্র ন! 
রাখিলে গাছ হয় না, ফলও পাওয়া যায় ন। কথাটিতে বড় 
ংশয় জন্মিল। কিছুকাল চিন্তা করিয়! দেখিলাম--কেন ? 
সারে তুষে জড়ি- থাকিয়াও তু পৃথক 1 তুষ যে আবরণ, খোঁষা 
মাপ্র। দেখিতে পাই, অচেতন ভৌতিক তব্বময় শরীরযন্তরও 
সর্গশঙ্কবৎ অসার বস্ত। বোধ হয়, এই কথাটি অপ্রাসঙ্গিক 
হুইবে না, এক জন আত্মযোগনিষ্ঠ যোগী অনস্ত যোগে সমাঁ- 
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ধিস্থ হন। জগতের লোক,পরীক্ষা কৌভূহলাক্রাস্ত হইয়া তাহার 
শরীরে অগ্রিসন্তপ্ত লৌহশলাকায় দাগ দেয় এবং তীক্ষ ছুরিকা 
ছারা স্থানে স্থানে রক্তপাতও করে, কিন্তু সমাধিস্থ যোগী কিছু- 
তেই বিচলিত হন নাই, স্ুমেরুপর্বতের ন্যায় স্থির রহিয়াছেন ; 
তখন তাহার দেহস্থিত চৈতন্ত কোথায় ছিল? এ শরীটিকে 
অচেতন জড়.পদার্থ ভিন্ন আঁর কি বলা যাইতে পারে £? ইহাতেই 
বুঝা যাঁয়, চৈতন্য তন্থ জড হইতে পৃথক | একেশ্সরবাঁদীরা যে 
ভ্রান্তি খোষা পরিত্যাগ করিয়া! সারি শক্তিকে গ্রহণ করেন, তাহ! 
অগ্রাহা করিতে পারা যায় না। 

আবার ইহও স্বীকান করি, জড়তন্ব নে ত্রহ্ষশক্তির বহিভূতি, 
তাহাঁও নহে, কিছ্য পপিমৈত স্থল বলিবা অসীম পুর্ণ পরমপুকষের 


ভিতরে থাকিষ1ও '্টাহাকে আর করিতে পাঁরে না, সমুদবিশ্বের 
হায় কাশ পার । তেই বলি 


হয.তক্জ্ঞানের অভাবেই জড়- 
চৈতগ্ঠে সাঁমগ্ুম্ত ও সামাদশনেন ইচ্ছা হইয়া খাকে। আক্ষেপের 
কথা যে, তাহ্গবমাজেল মধ্যেও এ উন্মাদিনী ভক্তির ভাবাবেশ 
মুস্ত স্ষুত্তি পাইতেছে, বাক্ধ সাধকগণের এ বিষয় সতর্ক হওয়া 
প্রার্থণীয়। নিশ্চই জানিবেন ইহা হইতেই পৌত্তলিক ধর্ম, 
₹সাঁরিকে গ্রাস করিয়াছে, ভাবাবেশেই ধর্ম বিপ্রব দেখা যায়, 
ই সকল নিবম বিপল্পনক ব্যাপাবেই প্রকৃত সন্য প্রচ্ছন্ন হই- 
তেছে। শ্থক্ষদর্শী মনিবীগণও সাকার নিরাঁকার বিরাট মৃত্তির 
দর্শন বিভ্রাটে, বৈজ্ঞানিক ইন্জরাল যোগে, ভেদ-কলুমিত 
ভক্তিতে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। অধ্যাম্ম জগতে স্থিতি 
করিয়াও মায়ার কৌশলে বিচলিত হইয়া! পড়িতেছেন, স্থন্তরাং 
প্রভৃত্ব ও সম্মানগৌরবে ত্রহ্মতত্ব প্রকাশ পাইতেছে না। 


ঠ 
উ 
হ্চ্ 
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হায়! মদ্বতা-প্রমত্ত প্রেম ও উন্মাদিনী ভক্তির শক্তি কি 
ভয্লানক ! কিছুতেই চিন্তকে জ্ঞানপথে বিচরণ করিতে দেয় 
না। মহাভক্ত চৈতন্ত সময়ে সময়ে এই প্রাণশৃন্ত মন্ততা-গ্রমত 
প্রেমে মৃচ্ছিত হইতেন এবং উন্মাদিনী ভক্তির ভীষণ তরঙ্গে 
অধীর হইয়া পড়িতেন। সত্োর অনুরোধে এ কথা অবস্থাই 
বলিতে হইবে, যত দিন তিনি নিরাকার নিত্য শক্তির ভাবের 
প্রকাশ জীবশক্তিকে অথণগ্ড লীলাভাবে মহাভাবতত্বে বুঝিতে 
পরেন নাই, ততদিন তত্বজ্ঞানকে প্রাণে পূজা করিতে সমর্থ 
হন নাই। ভক্ত সাধকগণের প্রাণের কথাই স্থুল-স্থক্্ে সার্ব- 
ভৌমিক দর্শন, তাঁহাকেই তাহার! প্রকৃত বোধ করেন। 

ঘননিবিষ্ট মনে চিন্তা করিয়া দেখিলে, পাথিব পদার্থ মধ্যে 
নিরাকার অথণ্ড শক্তির আরোপ করা অতি অসম্ভব। যোগীগণ 
সেই জন্ত ধ্যানস্থ হইয়! জড়ীয় স্থল দৃষ্টির বিনাশ সাধনে প্রবৃত্ত 
হন। জ্যোতিশ্ক্ষুর উজ্জল দৃষ্টিতে মহামিলন যোগে মিয়া 
যান। তখনি দেবদত্ত €প্রম, অপ্রভেদ তক্তির মধুর তত্ব বুবিতে 
পারেন । এখন বেশ বুঝিবেন, জড় ও চৈতন্যে কত প্রভেদ । 
আচ্ছা! তাই যেন হইল, তবে এ দেখুন--পাখীটি উড়িতেছে, 
ছেলেটি গান করিতেছে, অশ্বটি দৌড়িয়া যাইতেছে, এ সকল কি 
চৈতন্ত লীলার প্রত্যক্ষ নয়? জড়েও ত চিচ্ছক্তির প্রকাশ 
দেখা যায়। উছার উত্তরে অধিক বলিবার নাই। পক্সপত্রে 
জলের ন্যায় ব্রদ্ধের স্থিতি বিশ্বাস করিলে কিছুরই সংশয্ন থাকে 
না। এই পাথিব শরীর যদি চৈততন্তশ্বক্ূপে অবিচ্ছিন্ন ভাবে 
সংযুক্ষই থাকিত, তাহা হইলে ইহা! কখনই বিনাশ প্রাপ্ত 
হুইভ ন1। 
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উ যে কর্দেন্দ্িয় সকলের কার্য দেখিতে পাই, তাহা জড়েক্স 
নহে,মনের ব্যাপার । ব্রদ্মের ত অনাহত শব্ধ নিরাকার মনোবু- 
ভ্ভির ভিতর দিয়া ধ্বনিত হয়। বূপ, রস, গন্ধাদির অনুভব কষে 
কে? ইন্ট্রিয়গণ না মন? তবেই মন, জড় ও চৈতন্য উভয় তত্বেই 
আ'কষিত। এ বাবুটির ঘড়ীটী লইতে মনের ইচ্ছা হইল, অমনি 
বাম্পীদ কলের মত শরীবের ইন্দ্রিয় সকল ঝৌক দিয়া উঠিল, 
পা, চলিতে লাগিল) হাত, ঘড়ীটি গ্রহণ করিল, জিহ্বা, গাম 
করিয়। সকলকে জাগাইল। আবার যখন মন চৈতগ্ঠের মধ্যে 
ডুবিয়! গেল,তখন শরীর ও ইল্জিয় সকলের সাড়াশব্দ নাই,তাহারী 
অচেতন জড়। তবেই জাঁনা যাইতেছে, জগতের '« দৈহিক, 
তত্বের অন্তর্ভেদী সুক্ষ শক্তির অসীম চৈতন্ত লালা জড়েব অতীত । 
সেই পূর্ণ পরমানন্দমন্‌ ্হ্ম,অনন্ত আকাশ ভেদ করিয়। পরিব্যাপ্ড 
রহিয়াছেন সুতরাং স্থলে ভূলদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নহে, 
আত্মাতে পরমীজ্মাব দর্শনই কব সতা। অহো। এন ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ সত্বেও ব্রঙ্গাণ্ডের লতার পাতায় ঘুরিয়া মবি, ইস্ছা বড়ই 
দুঃখের কথা । 

অনেকেই অভ্রান্ত শান্ত্রবাঁদনূপ সীমাবদ্ধ শান্্র গণ্ডিব অতীন্ত 
সত্যের জন্য লালায়িত হন না। শ্বাভাবিক ব্রহ্ম কপাকে প্রচ্ছন্ন 
করিয়া অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ার বারা ব্রহ্গকে লাভ করিতে ইচ্ছা 
করেন । জানেন ন! যে, জ্যোঁতিশ্চক্ষ তত্ব জ্ঞানই পথ প্রদর্শক ; 
প উজ্জল দৃষ্টিতে হৃদয়ের মোহ ভান্তির আবর্জনা পরিষ্ষার হইয়া 
যাস বাঘু নিরোধাদি বিকৃত ক্রিয়া পদ্ধতির আবরণ আগ্ম থাঁে 
মা তরঙ্গের আকর্ষণই স্বাভাবিক 'যোগ, ইহা! বুঝিতে পাপে 
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান কালত্রয় এবং জড় চৈতন্ত তবে লা 
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মন্দ প্রাঞ্জে প্রকাশ পান । তখনি আত্মা পরম্ানন্দ সাগজে 
ডুৰিয়৷ যাইতে থাকে । 


শক্তিতত। 


শক্তিতত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানবিৎ পশ্ডিতগণেব মধ্যেও মতের 
বিভিক্নতা দেখা যায় । এক পক্ষ বলিতেছেন এই ষে অনস্ত 
আকাশে সৌবজগতেব স্থিতিভাঁব, ইহা তইটি শক্তিতে ব্তিক্ত। 
কেন্দ্রীপকর্ষণী শন্তি ও কেন্্রীভিকর্ষণী শক্তি । একটি কেন্ত্র 
হইতে দূরে লইঘ1 বাষ, আব একচি কেন্দ্রেব দিকে টানিত্ে 
থাকে । এই উভয়বিধ শক্তিতে জগৎ সকল আকুষ্ রহিয়াছে 
ও গতি স্থিতি কবিতেছে। একথায় প্রাণ তত তৃপ্তি হইলনা', 
কেননা, কোটি কোটি সৌবজগৎ একত্রীভূত হইলেও তাঁহার 
শক্তি পরিমিত ও ছুর্বল। মনে করুন, আঁপনি দশটি বন্ধুব 
সহিত অভ্যুষ্চট প্রাসাদ শিখবে উঠিয়াছেন, পরস্পর হাত 
ধরাধরি কবিয়া উপবাক্ত উভষ শক্তির অবলম্বনে আকাশে 
স্থিতি ইচ্ছা কৰিলে সত্য সত্যই কি তাহা ঘটে? না 
পড়িয়া যান; সেইরূপ জগৎ সকল কি অনস্তকাল পড়িষাই 
যাইতেছে £ অন্যপক্ষ বলিতেছেন, এমন একটি শক্তি সকলের 
মূলে কার্ধ্য কবিতেছে, যাহা সীমাবদ্ধ নহে। ইহা বলিয়া'ও 
তাহারা তাহাকে প্রণী শক্তি বলিয়া স্বীকার করেন ন1। ভাল,এ 
কথাটা ত বড় আশা প্রদ, আমি বলি। যদি এ শক্তিকেই অপীম- 
বলিয়া স্বীকার করা হইল, তবে উহাকেই কেন ঈশ্বর বলা যাঁক্‌ 
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না? ইহাতে সুখ, শান্তি, প্রেম অধিক পাওয়া ঘাষ | সেই 
সর্ব ব্যাপিনী মহাশক্তির আশ্রয়ে প্রাণীপূর্ণ ব্রদ্দাওড নকল স্থিতি 
করিতেছে, সাধ্য কি যে কক্ষ ভেদ করিয়া বিন্দুমাত্র স্থান অধি- 
কার করিতে পারে ? 

মানব প্রকৃতি পরিমিত জড় বিজ্ঞানের অধীন, সহসা ক্ষণ- 
স্থায়ী বৈদ্যুতিক বা কোন্‌ প্রকার ধীন্্রজালিক ঘটনায় মুগ্ধ হইয়া 
পড়ে । সুল শক্তিকে গ্রচ্ছন্ধ রাখিয্া পরিমিত পদার্থগঞ্জ ব্যাপা- 
য়ের মত্ততায় ব্রঙ্গবিজ্ঞানের প্রতি বীতন্পৃহ হওয়া বড়ই আক্ষে- 
পের বিষয়। এ শক্তিটিকে এ্রশীশক্তি মানিয়া লইলে ত মহ! 
বিজ্ঞানতত্ব হদয়ঙ্গম হইতে পারে এবং ব্রহ্ম যে অনন্ত বিজ্ঞান- 
ষয়,তাহাঁও বুঝিতে সংশয় থাকে না। 

তত্ববিৎ পণ্ডিতের। শক্তিতৰকে তিনভাবে উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। চিচ্ছস্তি, জীবশক্কি, মায়াশক্তি। চিত্বনত্বে জ্ঞান, 
জীবতত্বে প্রেম, মায়াতত্বে ইচ্ছা। ইহার ভিতরেও তিনটি 
মধুর তত্ব আছে, স্বরূপ, ভাব, উচ্ছাদ। কিন্তু এক্সপ বিশ্ুজ্ক 
দর্শন সত্তেও কেহ বা মায্স। শক্তির কার্ধ্যকে প্রত্যক্ষ ভাবিয়া মায়! 
বাদ স্বীকার করেন, কেহবা জগতের অনুপম সৌন্দর্যে বিহ্বল 
হইয়] জড়বাদে কৃতার্থ হন, কেহব শুফ সোহহং জ্ঞানে অস্থৈত- 
বাদে ডুবির যান । এইক্প ব্যক্তিগত মতের অসামঞ্জস্ত হেতু 
দর্শন শান্তর সকল দ্ধগতে উজ্জল দৃষ্ান্ত হইয়াও নিশাত ভাব 
প্রদর্শন করিতেছে। 

নিবিষ্টচিত্তে চিস্তা করিয়া! দেখিলে শুফ জ্ঞানই প্রেকত তত্ব 
সম্বন্ধে জটিল ভাব ধুঝাইয়া দেয় এমন কি চার্বাক নিরীস্বরবাদ- 
কেও আক্রমণ করে। আবার হিন্দুশাস্ব অপীম এঁশী শক্তি স্বীকার 
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কল্গিয়া'ও ইহাকে পদ্দিমিতরূপে খণ্ড খণ্ড রূপে দেখাইতেছে ও 
নিক়াকার জীবশক্তিকেও হ্থুষ্ট বলিয়া প্রমাণ করিতেছে । যাহ 
হউক, যোগীর অনারুত সরল জ্ঞানের আশ্রয়ে এক্ষণে রূপ 
ও জীব শক্তির বিষয় প্রথমতঃ দেখা আবশ্তক | চৈতন্ শ্বরূপের 
ভাবের প্রকাশ জীবাত্মা, কেননা, অথগ্ড চিত্তত্বের ভাবতত্ব * 
জীবত্বও নিত্য; তাহাকে স্ব বা খণ্ড বলিয় ব্যাখা। করা অতি 
অযুক্ত। সংপারে অহং জ্ঞানের প্রভাবে ভূরি তূরি শাস্ত্র সকল 
প্রকাশ পাইয়াছে; তাহারা মত-বৈষম্যের গভীর অন্ধকারে এবং 
শ্বার্থবৃত্তির কঠোর দৃষ্টিতে পরস্পরকে পরাম্ত করিয়া ফেলে, 
স্থৃতরাং মূল তত্বের বিমল রসাস্বাদনে বঞ্চিত হইয়া, তাহাদিগকে 
ভয়ানক পাপ প্রবৃত্তির অধীনতা স্বীকার কবিতে হয়। ক্রষে 
ক্রমে সংশয়বাদ আসিয়। বিশুদ্ধ চিত্তকেও পাপ কলুষিত ইন্্রি- 
য়াদির ঘ্বণিত ভাবের মধ্যে ডুবাইয়া দেকস। এইজন্য আত্মজ্যোতি 
প্রকাশ পায় না; বরং জাগ্রত জীবন্ত তত্বের প্রতি অনাস্থা 
আসিয়া পড়ে এবং ভীষণ তর্ক যুক্তির উত্তেজনায় বন্ধুর পথে 
উপস্থিত হইন্তে হয়। বাস্তবিক স্ুলদৃষ্টির তীক্ষ ধারে নিরাকার 
অসীম শক্তিকেও খণ্ড বিখণ্ড করিতেছে; দেহাধারে জীব 
তত্বকেই বা কেন পৃথক পৃথক করিবে না। 
পূর্ণ পরমেশ্বরের অনন্ত শক্তির প্রকাশ জীবশক্তি, ইহ 
ত্বক লতা সমাকীর্ণ বিচিত্র জগতের গুঢ প্রবিষ্ট রসের ন্তাক়্ কীট 
পতঙ্গ পণ্ড পক্ষী মানবাদি সকল প্রকার শরীর যন্ত্রে বিদ্যমান 
রহিয়াছে । এই অভেদ জীব শক্তিকে যোগীরা সমদৃষি 





* ইহা! ছুই প্রকার, একটি স্ববপ চৈতন্যময় নিবাকার তত্ত্বের জীবভাখ, 
জাঁর একট পরিমিত স্ুলতন্বের জড় ভাঁথ। 
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ভিতরে ব্বাখিক্জ। ককৃতার্থ হন। সার্বভৌমিক দর্শন কি? প্রত্যঙ্গ- 
তেঘদী মহাশক্তিত্র ভাবতত্ব জীবের অথগ্ড দর্শন। বিকার চক্কুত্ধ 
স্থল তৃষ্টিতে নিরাকার জীব তত্বকে স্থ্ ও ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান 
হয় বটে, কিন্তু একটুকু চিন্তা করিয়া! দেখিলে কখনই পৃথক ব! 
স্লের স্তায় পরিমিত বলিয়! বোধ হম না। 
এস্থলে অনেকেই এই প্রশ্রটিকে জটিল ও অশ্রত মত বলিয়া 
উপেক্ষা করিতে পারেন, যে হে ব্রঙ্গেব ভাবশক্তি জীবাত্মান 
1ণ হইলে, ছঃখ শোক জণা মৃত্য এব সুখ শান্তি আনন্দ 
প্রভৃতি ভোগের পাথক্য ব্যক্তি বিশেষে একাশ পাইতেছে, 
রোগ স্বাস্থ, সাধুতা অসাধুতাব তাব্তমাই বাঁ কেন প্রত্যক্ষ 
হয়? এ কীটটি পরধভিত ভইনেছে, মমাউ উচ্চ সিস্হাসনে 
রি আছেন, এমত আলে জাবের অখণ্ড ভাব বুঝি 
|গাঁদির স্বত্ত্ব ইভা কি নানাভাবে পতিতহাত হঙহতে পাবে? 
ইহার উত্তরে স্পঠই চি তে পাপা যান, নিব্'কা শক্তিকে 
কেমন করিরা ক্ষুদ্রভাবে দশন করিবেন ? জীব জড়িত অনন্তের 
মধ্যেই ত জড় শশীরময় প্র। কাত একই আবে অবস্থিত্তি করি, 
তেছে। এই ত্রহ্মভাবমর় জাবতন্বকে পুথক করিতে হইলে 
নিরাকার নিত্য বন্তব বাতাঘ হঘ শা? এক মহাশক্তিই 
চিৎ ও জীবভাবে প্রত্যেক দেহাধাবে স্ষপ্তি পাইতেছে, ইহ! 
কি সত্য নহে? আমিহেপ আবরণ ঘুচিষা গেলে কীটে সম্রাটে 
বিভিন্ন বুঝা যায় না এবং সুথ দ্ুঃথ ইত্যাদি ভোগাতোগ ও মঙ্গল 
ঘটনায় পরিণত হয় । তখন এক মাত্র ব্রন্মই "তুমি আমি” ব্ধপ 
মধুর লীলায় নিমগ্প থাকেন। এখন ভাবিয়। দেখুন, তন্বজ্ঞান 
প্রভাবে মহালীলায় এ উভয় তত্বকে অনন্ত ব্যতীত আর কিছুই 


শক্তিতত্ব। ৩১ 


বলা যায় না । আবার ইহাঁও বলি,এইরূপ দ্বিবিধ অসীমত্তের মূলে 
হয় ত চিচ্ছক্তির জীবন্ত তন্বের মন্ততার অদ্বৈতবাদ আসিতে পারে । 
যাহা হউক, জীবত্ব ধ্বংসকারী প্রখর সোহহং জ্ঞানের বিচার 
অপেক্ষা জীবশক্তিকে অথগ্ডভাবে জীবিত রাখিতে দোষ কি ? 
মহাজ্ঞানী শঙ্করাচার্ধ্য অদ্যৈত মতে জীবশক্তিকে ক্ষুদ্ব 
বা পরিমিত ভাবে রাখিতে না পারিয়া ব্রহ্গাহং নিত্য এই 
নীরস জ্ঞানে উড়াইয়া দিয়াছেন । ফলতঃ এটি বন্ডই কঠোর 
ও শুকফ্ষভাব। 'আবাব জীবতনরবকে অপামত্বে আনিলেও কর্খ 
নিবন্ধন ভোগাভোগ টেকে না, স্বেচ্ছাচাবীব ম্যায় বিষম 
বিভ্রাট উপন্তিত হইতে থাকে । অবশ্ঠই আপনি উদ্ঠতে পারে 
যে, জাবাম্মা ঘি অখণ্ড হয়, তাহা হইসে পুজা, প্রার্থনা, ধ্যান 
যোগাদিরই বাঁ গ্রযোজন কি? সাধু অসার ধনী দরিদ্র সক- 
লেবই ত সমভাব, আব কোন প্রকার বিশেষত্ব রহিল না। 
দেখুন, রজব এক ইচ্ছা শক্ত হইতেই জগত প্রপঞ্চ উৎপন্ন 
বিষ সুধা, পাপ পুণ্য ছুরশন্ধ জুগন্ধ, প্রভুতিব মধ্যেও এক প্রশী 
শক্তিপ্রতাক্ষীর্ভুঁত হইরা থাকে, যেহেতু সকলি ঈপ্বরের ইচ্ছা 
শক্তির তত্ব, এমন কোন স্থান আছে যে এ সমস্ত বস্ত অনন্ত 
শক্তির বহিভূতি থাকিবে। ইহ[তে মনে হয়, গ্রহ নক্ষত্র জগত 
সকল অনাদি কালই রহিয়াছে, বিচিত্রময় বুক্ষলতা ও পণ পক্ষী 
মানবাদিও সমুদ্র বিশ্বের ম্ভায় আসিতেছে যাইতেছে। * বস্ততঃ 


শপ পচা শিশশটশিপশপশীীশ্পিপাপী পিীশীশেশীশিদশীশেশটিশিীশী শিশ্ন সপন 





*« এই অবস্থাকে পণ্ডিতেরা জন্নীস্তর বলেন, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে জীব- 
শঙ্জিগ জন্ম মৃত্যু হয় না । কেন না, নিরাকার শক্তি মরিবে আর বাচিবে কি ? 
স্থলতত্বেরও হাস-বৃদ্ধি নাই ।* উত্ভিজ্জ ও মানব প্রভৃতির অবয়ব গাব তাহা 


৩ তদ্োপনিষিদ | 


গুঢ়ভাবে চিস্তা করিলে ইহাই অন্তৃত হয় যে পরমাণু পু 
সমভাবে আছে, যোগ-বিষোগ তরঙ্গের অযোঘ ইচ্ছা, সকল 
প্রকার তৰ্ব মধ্যে ব্রন্দেরই ক্রীড়া হইতেছে। 

এস্থলে বুঝিবেন,চৈতন্তস্বরূপের ভাবশক্তি জীবায্মার জন্মৃত্যু 
হইলে নিরাকার নিত্যশক্তি টেকে না। একমাত্র পর্মাত্ধ! 
জীবভাবে দ্বৈতাদ্বৈত মধুর লীলা করিতেছেন। এজন্ত জীবত্বেক 
অসীমত্ব এবং অচেতন স্থল পরনাণুরও নিত্যত্ব সম্বন্ধে সন্দেই 
নাই । তবে যে আমরা জগতে দৈহিক ভাবের বিবিধ শক্তি ও 
ভাব অর্থাৎ সীমাবদ্ধ বস্কর ভাবে অসীম মহাশক্তিকে খণ্ড খণ্ড 
করি, তাহ! স্থুল চক্ষে ভ্রান্তি দৃষ্টি। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ স্রোতন্বতীব্র 
বক্ষ ভেদ কবিনা সমুদ্র-প্রবাহ (জোয়ার ) প্রবলবেগে প্রবাহিত 
হয়, কিন্তু এ নদীসমূহের অবস্থা তেদে শক্তির তারতম্য হে 
সমুক্রের পু শুজির কি বঙ্যয় হইজেছে 2 আদনি বালি আও 
আরও বুঝুন, হরি২ পীত লোহিতাদি বণের কাচপাত্রস্থিত ঘ্বৃত 
নানাবণে দুষ্ট হয় বটে,বাস্তবিক কি তাহার প্রকৃত অবস্থা বিকৃত 
হয়? এইরূপে অনন্ত কাল জড় ও চিচ্ছাক্তর কাধ্য সম্পন্ন 
হইতেছে । 

এই ত গেল জ্ঞানের পথ। আবার ভক্তির পথে গেলেও 
জীব শক্তিকে ক্ষুদ্র ও স্থ বলির প্রমাণ হয় না। মহাভক্ত 
চৈতন্ঠ অথণ্ড ভার্বেকি জন্ত জানেভক্তি” করিয়াছিলেন ? ভিনি 
ভাগবতি জ্ঞানে নিরাকার জীবতন্্কে থণ্ড করিতে পারেন নাই, 


ও পরমাণুর সহিত মিশিয়া একই ভাবে পরিণত ই পরসাপুই আবার লানারপে 
দৃষ্ট হইয়া খাফে । আমিত্বের উত্তেজনায় সংশলপ পথে ভ্রমণ করিতে ছয়। 





শক্কিতত্ব ! ৩৩ 


লেই কারণে ববন হরিধালকে বুকে গ্রহণ করিরাছ্িবেন 'এবং 
অক্ধারী বধোদ্যত চগালকে অবিচ্ছিন্ন প্রেমে কোল পিক 
ছিলেন, বাস্তবিক বখনই প্রত্যেক প্রাণীর বহির্তাব তে পুর্ব 
নিয়াকার নিত্য শক্তির দিকে দৃষ্টি পড়ে, তখনই জীবভাব সমভা 
হই বায়। বাহিরের মাপ্সাময় বিবিধ প্রকার শরীর কাস্তি বিলুপ্ত 
হুইন্া যায় ও সেই অনুপম সৌন্দধ্যে হৃদয়কে বিমোহিত করে, 
উদার লাম্য দশনে ভক্ত সাধকগণের প্রাণ উৎফুল্ল হইতে থাকে ॥ 

আঢছ।, তাই যেন বুঝিলাম। কিন্তু ইহহাও সত্য যে জীব” 
শক্তি যদি অথও নিত্য হইল, তাহা হইলে কেইব! পুজা প্রার্থন! 
বরে, কেইব। আনন্দে উন্মত্ত হয়, কেই বা ছুঃখ সম্তীপের অশ্রু” 
জলে ভাপিয়া যাঁয়। 

প্রশ্্রোন্তরে একটুকু নিবিষ্ট চিত্ত হইলে; সহজেই জানা যায়, 
আমিত্বের অধিকার পরিহার করিতে পারিলে আর কি থাকে? 
একমাত্র মহাশক্তি। গুভাশুভ, ভ্রান্তি, শান্তি,জরা, স্বাস্থ্য ইত্যার্ি 
অনস্ত শক্তি মধ্যে বিচরণ করে ও সদদৎ প্রবৃত্তিরও ভোগ 
ব্রন্ম সত্তাতে প্রকাশ পায়, কেন না, ব্রহ্ম ভিন্ন ত কিছু থাকিতে 
পারে না, অথচ সকল তন্বই মঙ্গলমষ়। স্থতরাং সচ্ভিদানন 
প্রত্বুই পি মাত্‌ ভ্রাতৃত্ব ও দাস্তর ব! পুত্রত্থে মহ! মিলন যোগরসে 
বিস্বার করিতেছেন । একমাত্র ব্রন্মই মহাভাবের মহালীলাক় 
আপনাকে আপনি ভোগ করিরা খাকেন, “তুমি আমি” ইহা 
কেবল উপাধি মাত্র । যেমন তুষার জল নামের প্রতেদ, বন্ধ 
এক; তক্রপ অহন্ভাবাদি বিকার হইতে বিমুক্ত হইলে সাম্য- 
দৃষ্টিতে সকলি এক শক্তির ব্যাপার বলিয়া বিবেশ্তন। হয়, প্রভে্ 
তাষ আর থাকে না। 


৩৪ তত্বোপাবিষদ্‌,। 


খধন প্রশ্ন উঠিতে পারে ঘে, জগতে প্রত্যেক প্রাদী ও দকল, 
প্রকার পদার্থ মধ্যে ক্রিয়া, শক্তি, তার ভিন্ন তিল দেখা যাই” 
ঠেছে, ইহাতে কি শক্তি তত্বের সমতার ব্যতায় বুঝায়, 'মা 
পশ্বাদি যানব পর্য্যন্ত শ্রেণী বিভাঁগে রুচির প্রভেদ, ক্কার্ধ্য 
আথালীর খঅনৈক্য, পরম্পর প্রকৃতির অসামপ্রশ্ক প্রকাশ 
পাইতেছে, এ সকল কি খণ্ড শক্তির ব্যাপার নহে ? উনি অর্তি 
জ্ঞানী, ধার্দ্দিক, দয়াশীল; আমি অজ্ঞানী, কঠোর, পাপী) 
শ্বাতস্ত্রোর ত এটা প্রতাক্ষ দৃষ্টান্ত । এবং উদ্চিজ্জ ও ধাতু 
তথ্ধের মধ্যেও বিবিধ বৈষম্যের পরিচয় পাওয়া যার, এ নকল 
দৃষ্টি করিয়া সাম্য তত্বের মীমাংদাকে বিশদ বলা স্বাইতে 
পারে কি? 

অল্প কথাতেই বুঝা যাধ, জড়ের অন্ধ শক্তি সতত সাঁম্য- 
বিজোধী হইয়া, স্বার্থ গ্রবুন্তি দ্বারা সমস্ত প্রাণীকে বিপদগ্রস্ত, 
করিতেছে, এজন অদাম্যভাবে ইচ্ছাশক্তি মান ও ভূর্বব 
হইতেছে । পৃথিবীতে অধিকাংশ প্রাণীকে এ বৈষম্যোক্ধ 
অন্ুাত্রী দেখা যায়, ধাঁহার| স্বার্থান্ধ বিকার শক্তিতে বদ্ধ 
নছেন, তাহারা কখনই প্রভেদভাঁবে বিচলিত হন না। জগতে 
ভাব ও শক্কির পার্থকা যাহা দৃষ্ট হয় তাহা জড়ীয় স্থল চক্ষু 
ব্যাপার, কেন না, সাম্দৃ্টিতে বৈষম্যভাব কিছু থাকে না, সক- 
লই মান হুইয়! ঘাঁয়। ফোন প্রকার ভেদ কলঙ্ক আর আমির 
পায়ে না। 

বাস্তবিক ঈশ্বরের তত্ব বা শক্কির মূল বুঝিতে গেলে অরান্ধু 
হন্ছীতে হয়,এই জন্ত কেহ বা নিরীশ্বরবাদী হন, কেহ ৰা জড়বানী 
হইয়। পড়েন। পূর্বে যেচিৎ ও জীবশক্ির কথা উল্লেখ কষা" 


ধাক্জিতত্্ণা ৫ 


গেল, তৎসম্বন্ধে আরও অনেক বলিবার আছে, এক্ষণে মায়া 

শক্তির বিষয় কিছু বলিতেছি। নিগুপণ * নিরাকাষ নিত্যশক্ধি 
তেই সগুণ ভাব বর্ধমান আঁছে। অপু হইতে মায়া, ই মানা 

শক্তি মধ্যে কোটি কোটি জগৎ অকল প্রকাশ পাইতেছে। 
কিন্তু এক অচিন্ত্য অনাদি অনন্ত শক্তি, গ্রহ, উপগ্রহ ও সমন্ত 
জগত্তত্থের মলে গুঁঢ় গ্রবিই থাকিয়া স্থিতি করিতেছে । 

এেথন দেখা আনশ্যক, সগ্ণ তরঙ্গের ইচ্ছার উচ্ছাসে মায়া। 

তৎস্থিত জগৎ সমহ পরিমিত ও স্কুল শক্তির ভাবে যে ব্যাখ্যাত 

হইয়াছে,এবং জড়তত্ব সংকীর্ণ শক্তিতেই বা আকর্ষণ করে কেন, 

ইহার মর্খ্রভেদ করিলে ইভাউ বিবেচনা হয়, নিশুণ ব্রহ্গশক্তির 

ভোগ ও আস্বাদন অনুভব কবিবাঁর জন্য সন্ুথে বিভীষিকামর়ী 
অবিদ্যার আবরণ বৃহ্য়াচে। তাঁভা ন& হইলে বিচিত্র লীলা- 

হ্জন্মভেক িউিবব্ধ এ্যন্বিভি ক, আব হযক্কে আধিঅ্ড বণ, 
সৌন্দর্য্য তাকৃষ্ট করিতে পাঁবিত না, পৃথিবীতে অসংখ্য কল্পনার 
ছবিও স্থান পাইত না। যাঁভা হউক, এখানে আর অধিক বলি 
বার প্রয়োজন 'নাই, শক্তি তক্কেবই অন্বেষণে প্রবৃত্ত ভওয়া শ্রার্থ 
নীয়। এক এ্রশী শক্তি বন সাকাঁর নিরাকার উভয় ভর্জে 
স্থিতি করিতেছে, তথন স্ুল তস্তের শক্তিকে পরিমিত ও বিকার 
কলুধিত বলিরা ব্যাথা! কগ্গা কি সম্ভব হয়? এই সংশয়বাদের 
প্রশ্নসন্বন্ধে পূর্বেই উক্ত হইয়াছে সগুণ ব্রক্গের ইচ্ছার উচ্ছার্সে 
মা্সাশক্তি পরিমিত স্থলে নিবদ্ধ,তদ্ধেতু পার্থিব পদার্থ সকল বর্ম 
_লীগার উপাদান সন্ভেও ভ্রান্তি ও সংকীর্ণ শক্তিতে পোধিত | 














পাপাশ শপশচিি ১৮ তা পাদ আগাণা। 


বি নিরাকার দর্শন থাকিলে' নিগুণেও গুপ আছে। তিনি পূর্ণ, গুপেগ 
অভীত এই অর্থে নিব । 


৩ তস্বোপনিষদ্‌। 


ইহা হইন্ডেই ত অহ্স্তাব বিকাশ পার, সুতরাং স্থুলতব ধরবে 
আপীম মহাশক্কির জীবস্ত তত্ব হারাইতে হয়। যেমন ক্ষুত্ব মেঘের 
থাচ্ছাদনে প্রকাণ্ড হুর্য্যকে দেখা যায় না,তেমনই সীমাবদ্ধ পদার্থ 
সকলও অনস্ত শক্তিকে আয়ত্ত করিতে পারে না,স্থুলতত্ব দেখিতে 
হইলে পরিমিত ভাবই দৃষ্ট হপ্ন। আবার ইহাও প্রমাণ হয় যে 
একটি তৃণথণ্ডকে ধারাবাহীরূপে চিরকাল চ্ছেদন করিতে হইলেও 
থণ্ডত্বের শেষ করা যায় না, তবে স্ুপতত্বকে পরিমিতই বা বলি 
কেন? ভাবিয়া দেখিলে শর থও পরমাণুই সীমাবদ্ধ মূলশক্তির 
ধলে যত কালই থণ্ড বিথণ্ড হউক না, পৃথক পৃথক ভাবে স্থিতি 
করিবেই করিবে । এই নিমিত্ত তন্বার! পূর্ণশক্তির কার্য সম্পন্ন 
হওয়া নিতান্ত সম্ভব বলি! বিবেচন। হয়। 

আমরা বুঝি না! যে মঙ্গলদাত। বিধাতা মোহবিকারময় 
সাঁকারভাবেও পাত্রে পারদবৎ আপনাকে আপনি স্পর্শ করেন 
না, প্রাণী সম্বন্ধেও তাঁদুশ বিধান স্পষ্ট রহিয়াছে, ভ্রান্তিকুজ্ঝ- 
টিকার আবরণ ঘুচাইতে পাবিলে জীবত্বের উজ্জল তত্র প্রকাশ 
পায়, তথাপি সংসাবের বিবিধ প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া পতঙ্গের 
ষ্ঠায় পাপাঁনলে দগ্ধ হইতেছি, ইহা কি পবিত্র স্বরূপ পরমেশরের 
পক্চপাতিতার কার্ধা ? এ কি কথন হইতে পারে ? ব্রদ্ষের ভাব- 
স্বরূপ জীবশক্তি জগতের বিকারভাবে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সেই 
কঠিন আবরখে প্রকৃত জ্যোর্তি প্রকাশ পায় না,স্থতরাংস্থুল চক্ষে 
াহাকে ক্ষুত্র ও পৃথকভাবে দৃষ্ট হয়। বস্ততঃ ইহাতেই ভীষণ 
আঅমিত্বজ্ঞান প্রবল হইয়া আপন পর, শক্র মিত্র, বিভিন্ন ভাব 
আানিয়া দেয় এবং উদার সরল তত্ব সকল কলুষিত করে। এ 
ভগন্কর অহংস্ঞানের প্রথর তেজে সানত্তিক গণ ন্লান হয়,রাজলিক 


শক্তিতদ্ধ । ৩৭ 


তাষধিক গুণ বর্ধিত হইতে থাকে ) দ্বেষ, হিংসা, আলস্তরিতা 
ছপ্পবৃত্তি দ্বার চিত্তকে অধীর করিয়া তুলে। দুর্দামনীর অং 
শক্তির হুঙ্কারে প্রাণ কাপিয়! উঠে,হদয় ভ্রান্তির অন্ধকারে আঁচ্ছন্প 
হয়, এমন অবস্থায় কি প্রকারে জীবশক্তির মধুর তত্ব বুঝিতে 
পারা তায়? সংসারে এই জগদৈচিত্রের মাধুর্্যে, সার্বভৌমিরু 
উদার তন্ষের জন্ত করটি লোকের অঞ্রজল পড়ে ? লা, অসার 
ধন্গিত্য বস্ত্র তৃপ্তিকেই যথেষ্ট মনে হয়? হা! মাক্সামযী 
পৃথিবীর আনক্তি কি ভয়ঙ্কর! মনবুদ্ধি রতি চক্ষু ইন্ছিয়ানি 
নিয়ত উহা'রই সুগ্ধকারিণী শক্তির ভিতরে ডুবিয়া সারতবক্রে 
পরিত্যাগ করে । কি শোচনীয় ছুর্গতি ! 

এখন দেখ! যাঁক্‌ জড়ীয় বিকারভো গের অধিকারী কে? এই 
গুরুতর প্রশ্নের বিষয় চিন্তা করিলে মনে হয়, যখন এক মহাশিক্ষি 
সগ্জণ নিগুণ,সাকার নিরাকার রূপে নিত্য, তখন বিকার নির্বি্ধি- 
কার"ইহাঁও ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে? পাপ পুথ্য ঘটনার মুলে 
যে দিকে দেখা যায়, এক মূল শক্তিরই অধিকার । এস্কলো 
বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মই স্থূল স্থপ্ম উভয় তন্ত্বের আস্বাদন ভোগ 
করিতেছেন । নিরাকার জীবতত্বে লিপ্ত সাকারতত্বে পাত্রাবস্থিত 
পারদবঘ্ নিলিপ্ত, এই অন্পর্শ শক্তিকে যোগীরা “কামাবশ্থয়িতা” 
এশ্বধ্য বলিয় ব্যাখ্য! করিয়াছেন । এখন ৰলিতে পারেন হক্ধ 
বদি জীবে লিপ্ত ও জড়ে নিল্লিপ্ত 'থাকিলেন, তবে ছুঃখ যন্ত্রণা পঃপ- 
ভাঁগাদির দায়ী কে হইবে? পুর্বেই উক্ত হইয়াছে মন, বুদ্ধি, 
অহঙ্কার প্রভৃতি ইন্দড্রিয়গণের উত্তেজনায় সীমাবদ্ধ জড়ীয়শক্তিতে 
অভংজ্ঞান ঞ্টীবল হয়? স্থত্তরাঁং অবিদ্যার কঠোর যন্ত্রণা ভাগ 
ভাঁহারই অধিকার । এ বিকারবিকৃতজ্ঞানই ভ্রাস্তির হুর্ষে্য 





৩৮ তত্বোপশিষদ্‌। 


জাচ্ছাদনে 'জীবশক্তিকে আচ্ছন্ন করে। বাস্তবিক মোহময় 
অহংজ্ঞান প্রভাবে বিকার ভাবেব বিকাশ পায়,তাহাতে জীধত্বের 
নিত্যত্ব ও নির্মল জ্যোতি অনুভূত হয় না। যেমন দীশ্রিমক্স 
'দিবাকরকে ঘন শীলবর্ণ অস্বচ্ছ প্রস্তরে দেখিতে পাওয়া যায় না, 
সেইরূপ ঘোর আসক্তিপুর্ণ দেহাববণে জীবায্মাকেও নিফলঙ্ক 
দেখা অতি অপভ্ভব। আবার ইহও বিবেচনা হয় যে সাধন 
অধ্যবসায় দ্বারা দেবভাঁবেব আবির্ভাবে এ কলুষিত হৃদয় পরি 
স্কৃত হইলে, স্ফটিক প্রস্তরভেদী স্ষর্যাবশ্বিবৎ আস্মজ্যোতি উজ্জল- 
বূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে ।* এই উভধবিধ অবস্থাকে আম্মার 
সুকৃতি ছুফতি বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন কিন্ত 
তাহা ঠিক নহে। জীবশক্তি যে বিকার নির্বিকারভাবে দৃষ্ট 
হইয়া থাকে ইহা কেবল বর্ণ সম্পক্ত অশ্িবৎ বস্ত্রভেদ মাত্র । 
আম্মার এরূপ অবস্থাতেও দেবশক্তি এ মোহময় অহংজ্ঞানকে 
পরাঁড়ত কন্পিয়া ইহাকে প্রতিমূহর্থী আকর্ষণ করিতেছে । 
নিরাশার কথ! নহে, শৈবালদাঁমপুর্ণ সবোববেব আবর্না সকল 
খুচিয়া গেলে নির্শল জলে সুর্য্যমগ্ডল কি দেখা যাঁয় না? তবেই 
বুঝা ধাইতেছে মহাশভ্তিজড়িত জীবশক্তি, অনস্তকাল নিত্য 
ভাবেই প্রকাশিত আঁছে। 

চিৎস্বরূপে বাসন! নিমুরক্তি জীবশক্কির নিফলস্ক নির্শুল ভাবকে 
মহাঁভাঁব বলে! কিস্ত এমন বিশ্ুদ্ধভাবও জ্ঞাপীদলে স্থান 
পায় না। তাহারা জড় বিজ্ঞানের আতিশয্য বশতঃ তাঁড়িৎ- 
« অহ্ংজ্ঞান ও ভোগবাসনাদি কিছু থাকে না, এইরূপ অব্থীকে 
জীখন্ুক্ত কছে। 


শক্তিতত্ব। ৩৯ 


সঞ্চালন প্রক্রিমাযোগে অর্থাৎ ইন্ত্রজাল প্রভাবে বৈছাতিক পর্ধি- 
মিত শক্তিকে আস্মাৰ গতি স্থিতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন 
এবং জ্ীবশক্তিকে মানব প্রক্কৃতির অবস্থাভেদে উন্ন ত,অ বন ত, শ্রেষ্ঠ, 
নিক্কষ্ট, সাধু অনাধুভাবে গ্রহণ কৰেন। চিন্মঘ অনন্তশক্তিতে 
বে জীবশক্তি অখওভাবে প্রকাশ পাইতেছে তাহা কেহ বুঝিয়া 
দেখেন না। আহা! জীবজভিত ব্রহ্ষল'লা কি মধুব। সকল 
প্রকার দেহাধাৰে একই শক্তিব কার্ষ। হইতেছে, অথচ প্রানী 
বিশেষে শক্তি, ভাব, ক্রিয়াদিব নিরম বিভিন্ন , তাহাও অখণ্ড 
নীয্। মান্বেব ব্যবস্থা! পশু পক্ষীতে,পশ্ত পক্ষাব ব্যবস্থা উদ্ভিজ্জে 
নাই । এই অব্যর্থ ইচ্ছাব শৃঙ্থল! কেমন সুন্দব পণ্তিতেবা বলেন, 
পশ্বাদি নির্দিষ্ট ষফড়বিখ জ্ঞানে পবিচালিত হব, মানব উন্নতিশীল, 
এজন্ঠ বিধাতা প্রত্যেক মানবকে অপ্রভেদ মানবীর শক্তির 
অধিকারী কবিয়াছেন ৷ এপ বিধানেও মান্ুব,সম্বন্ধ বিবয়ে অন্ধ 
হইয়া পাশব বৃভ্তিব অধীন হইতেছে,“ তেহুমীমানুষব।ক্ষপাঃ”স্ার্থ- 
যুগ্ধ ক্রর্যাদ সদৃশ অপাব বাজ্য স্বথ লালসার সহস্র সহস্র প্রাণী 
প্রাথ সংহার কবিতেছে। এমন কি শতগ্রন্থি ছিন্নবন্ত্রাবৃত 
ছুঃবীবও ভিক্ষান্্র-লুষ্ঠনে তাহাদেব অকচি দেখা বায় না। এই ত 


সপ. 


পাপা 


* বিজ্ঞানবিৎ যোগীব! (ইম্পিবিট ) জীব বা! আত্মাব পৃথক পৃথক ভাবে 
পরস্পরে শক্তি সঞ্চলন স্থির কবিয়! হঠষাঁগ বলেন, তাহা নহে। আত্মা 
অনন্তব্যাপী সে আদিবে আর যাইবে কোথাব? তবে শবীবস্থ বৈদ্যুতিক শক্তি 
প্রক্রিয়া হবার! অগ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে । বলিতে কি একটি বৃদ্ধের কাধ্য- 
শক্তি তাঁড়িৎ আকবণে জপ্বন্বস্ক শিশু হইতে প্রকাশ পায়। বাঁধু যেমন গন্ধ 
বহন ফীরিতে পারে, তেমনই তেজস্থিনীশক্তি তাড়িত ক্রিয়্াযোগে কাধ্যশক্চি 
চাঙ্গনা করে, ইহাকেই হঠযষোগ বলে। 


৪ তন্বোপদ্িষ। 


পেশ এক দিক, অন্ত দিকে জাবৃত অনাবৃত জ্ঞানের প্রাধল্য 
€কহু বা নিশ্চেষ্ট, পরপিওগুভোগী, অদূরদর্শা,কেহ বা আত্মশক্তি 
বর্ধন।কাঙ্কী দূরদর্শী, কেহ বা সরল প্রকৃতি অম্পন্ন সাম্যদর্শী, 
ইহাঁও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে কি বুঝিবেন, এ সকর্স 
ঈশ্বরের বিধান ? কখনই বলিতে পারা যায় না । ঈশ্বর এমন পক্ষ 
পাতী নহেন ষে রঘূবর ওঝাজীকে পণ্ডিত করিলেন আর তরিবৎ” 
সেখকে মুর্খ করিয়া বাখিলেন। এস্থলে অবশ্ত বলিতে পারা 
ধায়, জড়ীয় অন্ধপক্তির অন্ধকারে সতপ্রবৃন্তি সমূহ প্রচ্ছল্ন হইলেও 
ইচ্ছা শক্তির উত্তেজনায় মেঘ-নিমমুক্ত সুর্য্যব প্রভাবিত হুইয়! 
উঠে; কেবল অসার ভোগ সুখের পিপাসায় স্বাভাবিক তত্বজ্ঞান 
হারাইয়া দেবভাবে উদাসীন হইতে হয়। ভাবিয়া দেখিলে, 
পিতার পুত্রত্ব সত্তে সমভাবে সকলেই  স্বত্ববান, সুতরাং ঈশা, 
ফু, মহম্মদ, বুদ্ধ, বন, চৈতন্,কবীবু গ্রভৃতিক মধ্যে ফে সব 
সাধুশক্তি শুনা যায় তাহ! প্রত্যেক মানব হৃদয়েই নিহিত আছে, 
জ্াহা প্রাণগত সাধনবলে ফুটিয়া উঠে। সতস্বরূপ সদ্গুর সকলের 
ফধ্যে অবস্থিত করিতেছেন, আমিত্ব অন্ধকারে তীহাকে দৃঙ্ হবু 
না। অগ্রি যেমন প্রস্তর খণ্ডে দেখা যায় না, অথচ লৌহ শলাক! 
দ্বারা আঘাত করিলে শত শত স্ফূলিঙ্গ সকল ঢুটিতে থাকে; 
তেমনই কঠিন মানব হৃদয়কে ও যদি সর্ষপকণ! সদৃশ পবিত্রত। স্পর্শ 
করে, অমনি সাধুশক্তি সমূহ জলন্ত জ্যোতিতে প্রকাশ পায়। 
পৃথিবী তত্প্রতি অন্ধ-_ব্যক্কিগত অসম্পূর্ণ সাধু শক্তির আকর্ষণে 
ওটি বুদ্ধধন্ম, এটি চৈতন্তধর্ধ, এটি প্রীষটধর্ব, এই বুঝিয়া উল্মাদিনী 
ভক্তির তীব্র ক্োতে অজ্জঅ ভাসিত্বেছে। হা! ও সকল শরীর 
যন্ত্রে প্রতুশক্তি স্কর্তি পাইয়াছিল বলিয়! কি মানুষের ধর্ম হইতে 
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পারে? ধর্শ বেঅনস্ত নিত্যশক্কিপূর্ণ। তরী মোহ ছৃষ্টিতেই ত 
খণ্ড শক্তিকে থণ্ড বিখণ্ড হইতে হইয়াছে, মানুষকে প্রতু 
করিয়া তুলিতেছে, অপ্রভেদ জীবতত্বকে পৃথক করিতেছে । 

হায়! অগাধ বুদ্ধিমান মহানভব্গণও প্রাণের ভিতরে 
গুঢ় সত্যের অন্বেষণে যন্ত্র কবেন না। বাক্তি বিশেষে এক 
একটী শক্তির প্রকাশ দেখিয়। তাহাকে ঈশ্বরের অবতার ও 
অভ্রান্ত গুরু বলিতেও কুষ্ঠিত হন না। প্রত্যেক হদয়ই যে 
অভিন্ন শক্তির আধার, তাহা কেহই মনে স্থান দেন না। গৃহ- 
প্রোথিত অমূল্য রত্রকে না দেখিয়া অনেকে ডর্দাল ও মলিন 
ভাবে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছেন, ইহা বড়ই ঢঃখেব কথা । 

হে তব্বজ্ঞগণ! ভাখিবেন না যে সাধুশক্তিব উস্চ আদর্শকে 
উপেক্ষা! করা হইপ। সাধুশক্তি কি, এঞ্ষবাব চিন্তা করিলে 
মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক হদরও প্রেমেব তবঙ্গে ভাসিযা যাষ়। 
বুঝিবেন, এক দুলশক্তিতেই সকল শক্তি প্রকাশ পাইতেছে, 
জীবতন্বেও তাহাই প্রতিফলিত হইতেছে। সাধু, গুক, 
মহাজনার্দি উপাধিতত্ব সকণি অপীমাস্মক, নিত্য। অপূর্ণ 
মানব কিরূপে এই দেব-উপাধি গ্রহণ করিবে? সংসারে ব্যক্তি 
বিশেষে সাধু অপাধু বাচ্যই নহে । আকাশ যেমন ঘটের 
অবস্থা ভেদে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র দৃষ্ট হয, তেমনই দেহের উন্নতি 
অবনতি সুত্রে অনন্ত শক্তিকেও বিভিন্ন দেখা বান, কিন্ত প্রজ্ঞা 
চক্ষুর উজ্জল দৃষ্টিতে ভ্রান্তিময় এ স্বতত্তরত্ব আর থাকে না। 
কীট পতঙ্গাদি পধ্যন্ত সকলেবই মধ্যে এক অথগ্ড অনাদ্দি শক্তি 
রহিরাছে, স্বাভাবিক যোগ-বিশ্বাসী সাধক মাত্রই তাহ! গ্রহণ 
করিতে সমর্থ হন। তাহারা! সর্প-শক্কবৎ শরীরভাবকে পরি- 
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ক্ষ্যাগ করিয়া দেব-প্রকাঁশিত অত্রাস্ত জাধু শক্তিকে 'জাপে, 
পোষণ কয়েন ও তাহাতেই সাধন দিদ্ধ হইয়া স্কতার্থ হুইন্তে 
থাকেন। একমাত্র ব্র্গই প্রভূ, গুরু, মহাপুরুষ ব্যক্তি মান্রই, 
ছ্মি নিজকে পাপী ও দীন ভাবেন তাহ হইলে মকলেই বিশুদ্ধ 
ক্বর্গীয় তত্বের অধিকারী হন। বিষম বিপজ্জনক গুরু বা 
'মাচার্ম্য প্রভৃতির উচ্চ সম্মান ভোগের ইচ্ছা আর থাকে না। 
সকলের মধ্যেই আমি ও আমার প্রভূ; অন্ককে আঘাত্ত করিলে 
কাঁদিয়া! উঠিব এবং সম্মান অহঙ্কারকে হাদয় অধিকার করিতে 
না! দিয়া উদার প্রেমে জগতেব সেবা করিব । ইহা না করিয়া 
বরং পাপ তাপের যন্ত্রণা দিতেছি, এরূপ দীনভাবই সাধু ভক্তির 
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 

হায়! মেদ পুশীবাদিপুবিত শবীন ধাবণ করিয়া সাধু 
মহাপুরুষ হইবে কিবপে? সকলেব নীচ না হইলে যখন 
দেবশক্কি প্রকাশ পায় না, তখন সাধু এক বা আচার্য এই সকল 
উচ্চ সপ্মান লইষা কি বঙ্গ দর্শন হম? অন্তর্গতে প্রবিষ্ট 
হইলেও বহির্জগতের শ্রেশ্ত্ব সন্মান স্থখের আবর্তে পড়িয়া, ভ্রষ- 
মরীচিকাময় অসার পার্থিব তত্েব শক্তি সঞ্চালন যে যন্ত্রণা 
ভোগ; তাহা অবশ্ঠ বুঝিতে পারেন । এ নিরক্ষব ক্ষত বিক্ষত কণ্ন 
ভাইটী ও মহাজ্ঞানী সুস্থ ধ্যান পরাষণষঘোগী, উভয়ের ভিতরেই 
পঙ্কগুরু পরবন্মের লীলা তুল্যরূপে হইনেছে, ঘিনি দর্শন করেন 
তিনি অপ্রভেদ জীব শক্তির মধূব তন্ব বুঝিতে সক্ষম হন। উন্মি 
সাধু, ইনি অসাধু, এই ভেদ ভাবের ভক্তিই ত সাধন পথেন্ন 
বিভ্রাট বিভীষিকা--হুক্্রভাবে দেখিলে এক ঈশ্বরই সকলের : 
অধ্যে অহাশক্কিন্ূপে স্থিতি করিতেছেন। দৈহিক ভাবের 
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পরিমিত দর্শনই ভ্রাস্তির হেতু; আপনার ও আমার ভঙ্কুর 
শরীর ছুইটী অগ্সিতে দগ্ধ হইলে কি থাকিবে? ভশ্ম বা ছাই। 
,মেদায়কময় দেহ-বিশিষ্ট গুরু শিষ্যেরও ত সেই্ধপ ঝবস্থ। 
সেইজন্ত বলিতেছি, চিন্ময় নিত্যগুরুকে প্রাণে না দেখির। পার্থিব 
পরিমিত শরীর ভাবে আরোপ কর। নিতান্ত ভ্রমের কথা। 
বিবেকের উজ্জল উপদেশ উপেক্ষা করিয়া ভেদভক্তি দ্বারা 
চিত্তকে কলুষিত কর! কি উচিত হয়? কাহারও সাধ্য নাই 
যে ব্রহ্ম শক্তির বৃহিভূতি কোন কার্য করিতে পারেন। সেই 
পূর্ণ পবমেশ্বরের অমোঘ শক্তির আকর্ষণে সকলই আকর্ষিত। 
সাধু গুরু প্রভু ইত্যাদি দেব উপাধি মধ্যে এক অধগ্ড শক্তিই 
প্রকাশ পাইতেছে। আবার কীটাদি মানবাধারে ও সেই অসীম 
জীবশক্তি একই ভাবে বিদামান আছে। গুল দৃষ্টি ঘুচিয়া গেলে 
সকলি এক মহাঁশক্তির ব্যাপার ভিন্ন কিছুই নয়। এই মহাজ্ঞাঁন 
প্রভাবে জান! বায়, পুর্ণ শক্তিময় অনন্তই জীবত্বের মহাঁভাবে 
বিহার করিতেছেন। অপীমাকাশে অবিচ্ছেদে পিত। পুত্র বা 
সেব্য সেবকেব নিতা লীল। হইতেছে, বিরাম নাই ধ্বংসও নাই। 
যাহা হউক, এখন জীবভাবে এক হইয়া মহা মিলনে প্রভুর 
চিরসেবায় মগ্ থাকিতে পারিলেই ত জীবনুক্ত হওয়া ষাঁয় 1 
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চিৎ জ্ঞান বা চৈতন্ত ম্বর্ূপ। কেমন করিয়া এই অনস্ত. 
ত্বকে বেদ, বাইবেল, কোরাঁণ, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে বুঝাঁইবে ? 
এবং জটা-বন্কলধ।রী দেবর্ধি মহর্ষি, ফকির সাঁঞী ইহাঁরাঁও ত 
পরাস্ত ; কারণ মানবীয় ভাষা-বুদ্ধির অতীত সেই ব্রঙ্গজ্ঞান 
নিত্য, এমন সাধ্য কার আছে যে ইহ] আয়ত্ত করিবে। মানব 
হৃদয় যতটুকু দেবভাবে নির্মল ও নিষ্কলঙ্ক হইতে পারে, ততটুকু 
স্বাভাবিক ব্রহ্মজ্ঞানকে ধারণা করিতে সমর্থ হয়। অনেকে 
তাহাই অভ্রান্ত শান্তর উপদেশ ভাবিয়া গ্রহণ করেন, কিন্ত 
তাহা অনম্পূর্ণ মানবের স্বাধীন ইচ্ছা বশতঃ নানা প্রকার স্বার্থে 
কলুধিত। শান অগবা খবিবাকা দ্বারা তত্ব জ্ঞানের কথ! 
কিছু প্রাপ্ত হইলেও তাহা নি মিশ্রিত শর্করার ন্যায় বিবেচন। 
হয়। প্রকৃত রক্ষন্তান জাভিগত শ্রেষ্টত্ব ও দজ্ঞাণি বিধানের 
অন্তপ্রবিষ্ট ভাবে প্রচ্ছন্ন থাকে না, স্থতরাং মানবীয় স্বাধীন 
ইচ্ছার প্রলোভনে তাহা ধারণা করা অসম্ভব । ব্রহ্গই ইহ। স্বয়ং 
প্রকাশ করিয়াছেন । স্গ্ই দেখুন, জন্মান্ধ যেমন ছদ্ধ কেমন 
চেনে না অথচ পান করিব! মাত্র তাহার আস্বাদন বুঝিতে 
পারে, সহসা বলির উঠে আঃ-কি মি, জ্ঞান তত্বেরও 
অবস্থা সেইরূপ । মানুষ ইহা স্বাভাবিক ভাবেই লাভ করিতে 
পারে। 

যদি বলেন, এ কথায় তত বিশ্বা করা যাইতে পাবে না। 
ংসারে ব্যক্তি পরম্পরায় শিক্ষা আলোচন! দ্বা্না কত উন্নতি 
দেখিতেছি, একথানি প্ভূগোল* পাঠ করিলে পৃথিবীর সমণ্ত 
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প্রদেশের বীতি, নীতি, ব্যবহ্ধরার্দি অনাফামে বিতে পার! 
যায়। বিজ্ঞানের অসামান্ত প্রভাবে দেশলাই দ্বারা আগুনের' 
কাধ্য সুবিধা মত সম্পন্ন হয়, টেলিগ্রাফে বিলাঁতের খবর 
অর সময়ে কলিকাতায় আইনসে, বিছ্বাদ্গতি স্থির হইয়া! রাজ- 
পথের স্থানে স্থানে আলোক দান করিতেছে, বিজ্ঞানবিৎ পঞ্ডিত 
গণের বুদ্ধি কৌশলে ও অপূর্ব্ব যন্ধ সাহায্যে নান পদার্থযোগে 
ভশ্ছি রক্তাদির কৃষ্টি কথাও শুনিতে পাই, এ সকল ব্যাপার কে 
অগ্তঙ করিবে? কিন্ত বস্তগত বিজ্ঞানের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের 
কোন সম্পর্ক নাই। ব্রহ্গজ্ঞান স্বাভাবিক, ইহ! কোন বস্তযোগে 
পাওয়া] যায় না ও কাহাঁকে শিখাইরা দিতেও হয় না। প্র 
অপোগণ্ড শিশুটির কোমল শরীরের কোন স্থানে সুচিকাগ্র দ্বারা 
একটুকু আঘাত করিয়া! আপনি তাহাকে কি বলেন, “শিশু 
তুমি কাদে না” ৫ দে আপন হইতেই যাত্রেন? বুঝি! কদেত্ডে 
থাকে । সেকাদে কেন? ভিতরে কে জানাইয়। দেয়? 

এই সমস্ত বিষয়ের অনুসরণ করিতে গেলে জড় বিজ্ঞার্ 
গু ম্হাবিজ্ঞান উভক্ন তত্বেরই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। 
গ্রথমতঃ দ্রেখ যাক্‌,জড় বিজ্ঞান কি বলিতেছে ? ইহ বারা ক্রক্ধ: 
জ্ঞান লাভ হইতে পারে কি না? জড়ের ভিতরে আমরা 
বে কিছু জানের স্ষ্তি দেখিতে পাই তাহা সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ । 
জড়তত্বমর জগৎ সকল পরিমিত সবে মহ। বিজ্ঞান তত্বকে গ্রহ 
করিতে পারে না,পরম্পর বস্ত্র যোগ সংঘর্ষণে এ বিজ্ঞান শক্তিও 
বিক্কৃত ভাবে বিকাশ পাইয়া থাকে, এই কারণে উহা ত্বাক! 
্রঙ্গজ্ঞান লাভ কর' বায় না। বস্ততঃ বস্তগত বিজ্ঞানশক্কির 
দুর্বলতা প্রযুক্ত তন্দ্বার| মহা জ্ঞানের অধিকারী হওয়া অতীথ 
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জসম্ভব। যদিও এক ব্রহ্ম বিজ্ঞান হইতে পার্থিব পদার্থ 'মধে 
অনেক প্রক্কার অতূত পুর্ব ব্যাপার দৃষ্ট হয় তথাচ তাহা স্থুলে 
পরিণত। অনেকে তাহাতেই মজিয়া যাইতেছেন, ভাবিয়া 
দেখেন না যে জড়ীয় বিকার দোষে ওঁ সকল বিজ্ঞানব্যাপাৰে 
আপাততঃ মুগ্ধ করে বটে,কিস্ত তাহা সীমাবদ্ধ বলিয়া মহ] বিজ্ঞা- 
নের নিকট ছুর্বল। কুপস্থিত মণ্ডক যেমন সাগর উল্লঘন 
করিতে পারে না, পরিমিত বিজ্ঞান সাহায্যে ও মাষ তেমনই 
ব্রঙ্ম জ্ঞানের আশ্রয় লইতে সমর্থ হয না, এই নিমিত্ত জড় বিজ্ঞা- 
নের ক্ষণস্থায়ী দুর্বল শক্তি দ্বারা কিছু হয় না। 

মানবের চিস্তাশক্তি, জড়ের অন্ধ শক্তিতে অন্বীভূত হইয়া 
বিবিধ ভাবে ভ্রমণ কবে, বঙ্গ বিজ্ঞানতত্ব ধরিতে সক্ষম হয় না। 
সব্ধব্যাপিনী শক্তিতে স্ুলতা বোধ যে ভুলের কথ। ও তন্দাম। 
বে ব্গজ্ঞান প্ভবে লা" এ বিষযন সহজেই বুঝিতে শী বারা 
বরহ্মজ্ঞান ও ব্রক্গচিস্তা উভরই স্বাভীবিক-_অস্ব'ভাবিক পরিমিভ 
পদ্দীর্ঘ কর্তৃক চালিত নহে, ইহাদের গতি আকাশভেদী এক 
মাত্র অনস্তে। এই মহা বিজ্ীন চিন্তার মধ্যবর্তী আর কেছ 
নাই, ইহা ব্রহ্মরূপাতে আপনি ফুটিয়া উঠে। আহা! মানন্ব 
হৃদয়ে যদি সর্ষপ সৃশ স্থানে পবিত্রতা থাকে, তাহা হইলে 
অখণ্ড ব্রহ্ম জ্ঞানের উজ্জ্বল ০তেজে সকল প্রকার পাঁপ তাপ 
আসক্তির আবর্জনা ভন্্ীভূত হইয়া ঘায়। তখন হৃদয়ে জ্ঞানা- 
মৃত সিঞিত হইয়া পাপ সন্তপ্ত চিন্ত মোহ আবরণ হইতে মুক্ধি 
লাত করে, বাহিক বিজ্ঞান তত্ব ভূলিমা যার, ত্রহ্মবিজ্ঞান বলে 
গোলোকের কথা ভূলোঁকে আনিতে পারে। অসীমানন্দমন্ন 
রঙ্গ বিজ্ঞানের আলোকে প্রাণ উৎছুল্ল হইয়া! উঠে। নেই 
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বেশ বুঝা যাইতেছে, পদার্ধ-গত পরিমিত বিজ্ঞনে তত্ব জ্ঞানের 
কিছু সাহাধ্য করিতে পারে না, বরং ইহাতে ক্ষণস্থায়ী ক্ষীণ 
শক্তির বশীভূত রাখিয়! অপীম মহা শক্তির প্রতি নিশ্চেষ্ট 'ভাব 
প্রদর্শন করে। অনেকে বস্তর যোগ শক্তির অকিঞ্চিতকর 
অলৌকিক ঘটন। আব ছাঁড়িতে পাবেন না, এই কারণে বরক্ষ- 
জ্ঞান ত টেকেই না প্রশীশক্তিও পরাভূত হইয়া যায়। 
জগতে পঞ্ডিত ও সাধক ছুই শ্রেণার লোক আছেন, তাহার 
মধ্যে পণ্ডিত ধিভাগে যুক্তি ও তর্ক জ্ঞানের প্রবল আধিপত্য, 
সাধক দলে স্বাভাবিক তৰ জ্ঞানেরই পূজা বেশী। এই উভয়- 
বিধ জ্ঞ।নী সম্প্রদায় মধ্যে যুক্তিবিৎ পণ্ডিতেবা কুশা গ্রম্পর্শী 
বুদ্ধিবলে কখন ঈশ্বরের অগ্তিত্বেই সন্দেহ আনিষা দেন, কখন 
মাটির শিবলিঙ্গ ধগাইতেও ছাড়েন না, কিন্ত সরল ভাব সম্পন্ন 
সাধক বাঁ বোগীগণের! সেরূপ নহেন, তাহারা তত্বজ্ঞানের বিশুদ্ধ 
কিরণে অতি দীন ও কাঙ্গাল হইয়া যান এবং বিদ্যার অহঙ্কারকে 
পদ দলিত করিয়! ব্রহ্ম সততায় ভাসিতে থাকেন। “ন্বার্থনাশস্ত 
বৈরাগ্যম্”এই মধুর তত্বের মর্ম তাহাবা বুঝিতে পারেন। নিঃস্বার্থ 
প্রেম, অহৈতুকী ভালবাসা, অ প্রভেদ ভক্তির মাহাত্ম্য প্র সকল 
সরল যোগী হইতে প্রকাশ পায়, স্বর্গের ধেকিছু বিশুদ্ধ ভাব 
তাহারাই বাহ জগতে প্রচার কবেন। স্বাভাবিক যোগী ও 
সাধকের অবস্থা এক--একথা কেন বলিতেছি, ইহার! যে সরল 
ভত্বজ্ঞানের ভিখারী । তাহার! বেদ তন্্ পুবাণ প্রমাণ বুঝেন না, 
পরব্রহ্মের আদেশ শাস্ত্র হৃদয়েই লাভ করিয়া! থাকেন। শ্থার্থ- 
কলুষিত অসার কন্ম-জনিত বিবিধ মতকে প্রকৃত বলিয়া জানিতে 
ইচ্ছাও করেন না । করিবেনই বাঁ কেন ? যে তব হৃদন্ন ভিন্ন বাক্য 
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ছারা বুঝিতে পার! যায় না, কে এমন ভ্রান্ত শক্তিশালী ব্যক্তি 
আছেন দে তাঁহা বুঝাইতে পারেন ? আবার একথাও পতা বে 
লাধঞগণের পবিত্র হৃদয়েও ব্রহ্মতত্ব বিকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু 
তাহাও সেই অক্ষট অন্পমেয় তত্ব তাহাদের বুঝাইবার সাধ্য 
নাই) যে বুঝিয়াছে, সে মজিয়াছে, বলিতে পারে না। সংসানে 
ঘী সকল দেবতাষা মানবীয় ভাষায় বিকৃত হইয়! গ্রস্থাকারে 
নানাভাবে শিক্ষা প্রদান করিতেছে, এজন্য তন্্ারা ব্রহ্মজ্ঞান 
প্রাপ্তির আশা বড় ছুর্ধল। আপনি একটুকু ভাবিয়! দেখুন ত। 
খিনি আমুর কল দেখিয়াছেন ও তাহার আস্বাদন ভোগ 
করিয়াছেন, তিনি কি পুস্তকের চিত্রিত ফলে তৃপ্ত হন? কোট 
কোটি শাস্ত্র তাহার প্রাণে উদ্দিত ও অস্তমিত হইয়া যায়। হাঁ! 
ব্রঙ্জজ্ঞান যে ভেদ-শৃন্য স্বাভাবিক তত্ব, সে কেন হিন্দু, শ্লেচ্ছ, 
সপন কারাগারে বদ্ধ থাকিবে? 

বুঝিতে হইবে,এক মহা জ্ঞানই প্রাণীগণের হৃদয় ভেদ করিয়া 
গ্মধছে । মানুষ, অন্ধ বিশ্বাসের মূলে অবস্থিতি করে, নেই জন্ত 
সর্ধগত চৈতন্ত শক্তিকে ধারণা করিতে সমর্থ হয় না। প্রাত্যেক 
দেহীর ভিতরে একই নিত্য চৈতন্তের মহা লীলা হইতেছে, 
ভাছাকে মানব স্থার্থ বুদ্ধির তীক্ষধারে ফেলিয়া পৃথক পৃথক ঝুঝি- 
তেছে। ছুর্দমনীয় অহং প্রভাবে, অনস্তব্যাপী জ্ঞানকে এমনই 
মংকীর্ণদ্ধপে প্রাণে স্থান দেয় যে তাহাতেই ব্রাহ্মণ শৃদ্রার্দি শ্রেষ্ঠ 
নিকৃষ্ট জাতি ভাব প্রকাশ পাইয়া পরামাদ ঘটাইতেছে। বিশুদ্ধ 
উদ্দার ভ্রাতৃষ্ভাব মোহ কুম্াটিকাঁয় আচ্ছন্ন হইবে আশ্চর্য্য কি? 

তরেই দেখুন, অথণ্ড চৈতন্ত তত্ব, জাতি বা কোন র্যঞ্ছি 
বিশেষে বন্ধ নহে, ভ্রান্তির আচ্ছাদন ঘুচিয়া গেলে হন্বাঁর। দল 
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প্রকার প্রাণী মধ্যে ী শ্ব্গীয় বিশুদ্ধ তত্ব অনুভূত হয়, উহাই 
ত্বাভাবিক ব্রক্গজ্ঞান ৷ এই অব্যর্থ তত্ব জ্ঞানের আকর্ষণে মানবের 
দেবভাবে অধিকার জন্মে এবং প্রাণে ত্রহ্মচিনস্তা অস্কুরিত 'হয়। 
ক্রমে ক্রমে এ নি্ষলঙ্গ ভত্বচিস্তা ঘনীভূত হইলে আর ব্হ্মজ্ঞান 
প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারেন, তখন মনে হয়, বিশ্বচরাচরে কেহইত 
পর নহে, দকলিত পিতার ভিতরে পুলভাবে একই ভাবে স্থিতি 
করিতেছে । বুক্ষ বল্লী ভূচব খেচবাঁদিতেও গুঢ় প্রবিষ্ট অনন্ত 
মহান মক্তি বর্তমান। মারিক চক্ষুর বহিধিচিত্রতার স্থৃলদৃ্টি 
অপগত হইলে চিন্ময় রন্ষজ্জান ভিন্ন আঁল কিছু থাকে না,জ্যোতি- 
শ্চক্ষুর উদ্দল দৃষ্টিতে পরিমিত জ্ঞান সকল চলিয়া যায়। দাসজী 
ঠাকুরজী এক হইয়া যান, ভেদজ্ঞ।নের ছুর্জয় বল ছুর্ব্বল হয়, ত্রহ্ম- 
শক্তির জলস্ত জোঁতিতে প্রাণ পুত হইলে, সাধু প্রবৃত্তি সমূহ 
হৃদয়কে অধিকার করে, তথন আর আপন পর, শক মিত্র জান 
থাকে না। কুর্য্যের প্রকাশে যেমন তমোরাশি বিলুপ্পু হয়,তেমলই 
তত্ব জ্োতিতেও কোন প্রকার ভেদ কপটতার মলিনভাঁব 
থাকিতে পাবে নাঁ। 

মানবের প্রকৃতি ভেদে পৃথিবীতে কত প্রকার ধর্ম মতের 
ব্যাখ্যা! শুনা যাঁয়। অনেকে বলেন, বন্গজ্ঞানত ব্র্গকে বোধ! 
একটা ধাতু বা শীলা যে কোন পদার্থ ই হউক না, তাহাকে ত্রক্ষ 
ভাবিলেইত ত্র্গজ্ঞান স্ফপ্তি পাইল, তবে এটা ওউ সেটা এক 
করিবার প্রয়োজন কি? ব্রাহ্মণ যবনাদি জাতি বিভিন্নতা ঘটা- 
ইবার জন্যই বা এত বাড়াবাড়ি কেন? এক শ্রহ্গইত উদ্গেশ্ত, 
গ্ঁছু পাথর যাহাকেই ভাবি না, ব্রহ্মজ্ঞান অবশ্যই হইবে | এই- 
কূপ বিশ্বাসের স্থলে একটী কথা আছে, গ্র পুক্ষরিণীর কাচকল্প 
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পরিষ্কত জলের অভ্যন্তরে একখড প্রস্তর আছে, তত্প্রতি দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিলে সত্যই কি সরসীর সকল প্রদেশ দেখা যায় ? 
কথন্নই নহে । আবার সরোবরটীর সমগ্র আয়তনের প্রতি লক্ষ্য 
রাখিলে প্রস্তর খণ্ড অদৃশ্ত হয়, তবে খণ্ড বস্ত্রতে অথও্ড বরহ্মজ্ঞান 
কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এইকারণেই যোগীগণ ত্রহ্গজ্ঞান 
মহাততবকে সকলের মধ্যে অমিয় প্রেমে দেখিয়া থাকেন? 
ইনি সাধু, উনি অসাধু, উটি বৃদ্ধ, এটি শিশু, এরূপ পৃথক জ্ঞানই 
ত্রহ্মজ্ঞানের বিরোধী। বাস্তবিক, দেহের বিকার ও নিব্বিকার 
বশতঃ যে জ্ঞানের তারতম্য হয়, তাহ ভ্রান্তি; অন্তঃপ্রবেশিনী 
শক্তিত সমভাবেই স্থিতি করিতেছে? তবে দেখুন, আপনার 
পুজে ও গরতিবেণীর পুজে একই পুভ্রহ্থ শেহ দৃষ্টি রাখিয়া যদি 
চিদানন্দ অনন্তজ্ঞান এাহণ করেন, তাহা হইলেত নিম্তরঙগ 
সমুদ্রের গ্ঠাঁয় সমভাঁব হইঘা গেল। এইজন্য জড়ুভেদী অম্পর্শ 
শক্তির আলোকে তরক্মজ্ঞন বিশুদ্ধ ও পখিত্র হয়। প্রকৃত পরম* 
ংসের ভাবকি ? পণ্ডিতে চুর্ধে, হঃখী ধনীতে অভিন্ন ভাবে মধুর 
মিলন । এক বিন্দু ভেদ থাকিলে বরক্মজ্ঞ।ন প্রকাশ পায় না, সেই 
আশঙ্কায় যোগীগণ পৃথিবীর জ্ঞানক1গ হইতে পৃথক ; তাহারা 
পরিমিত শান্রজ্ঞানের যুক্তি-তকে কর্ণপাতও করেন না। তাহার! 
স্বাভাবিক এত্রহ্মরূপাতেই” হৃদয় মন, প্রাণ একবারে ডুবাইযা! 
অনন্ত প্রেমে সুখী হন। 
এখন দেখা যাক, অভ্রান্ত শাস্ত্র ও স্বাভাবিক জ্ঞান এতদুভয় 
মধ্যে কোনটি সহজ ও প্ররূত। প্রথমতঃ দেখা উচিত, অন্রান্ত 
শীন্্জ্ঞানর ফল কি? মানব, চারিবেদ, চৌদ্বশাস্ত্, অষ্টাদশ 
পুরাঁণ,উপপুরাণ পাঠ করিয়।ও তত্বজ্ঞানী হইতে পারে না, পরি- 
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শেষে শিশুর সরল অবস্থায় পঁহুছিলেই ব্রহ্গজ্ঞানে অধিকার 
জন্মে। অন্েেই বুঝুন, প্রথমে ও শিশু, পরেও শিশু, মধ্যে কেধল 
মান্নামারি কাটাকাটি । মন্ছাধোগী খ্রীষ্ট কি বলিয়াছিলেন”? এ 
শিশুই স্বর্গের অধিকারী, “তাহাকে আপিতে দাও” এস্থলে প্রমাণ 
হইতেছে বে সরলতাহ ব্রন্ধজ্ঞানের পরিষ্কৃত পথ । শাস্ত্র জ্ঞানে 
তাহ লাঁভ কর! সহ্গ বলিয়া! বো হয় না। শাস্ের শিরো- 
ভূষণ “ষড়দর্শন” সম্বন্ধে সাধক-শ্রেষ্ট রামপ্রসাদ বলিয়াছেন, 
ষড় দর্শনের অন্ধগুল! বেদে দিলে “চক্ষেধুলা”। চার্বাকাদি দর্শন- 
শান্তের কুটজাল বিস্তৃত রহিবাছে, অধিক চিন্তা করিতে গেলে 
“নালৌমুনির্যস্য মতং ন ঠিন্ম্গ এপ ঘোরতর মত-বৈষম্যে 
পড়িতে হয়। হা! যখন পুত হইনও শান্্ জ্ঞান ভুলিতে 
হয় তথন আর নাঁ। 

এখন স্বাভাবিক জ্ঞানের কিছু দেখা আবশ্তক | শিশু যখন 
মাতৃ গর্ভে একমাত্র অমৃত নাড়ীৰ রসে বদ্ধিত হইতে থাকে, 
থন কি তাহার মধ্যে চৈতন্ত শক্তি প্রমাণ হর না? একথা! 
কে বলিবে ? সে যে নিত্য চৈতন্ত বোগী। শিশু এ স্বাভাবিক 
চৈতন্ শক্তিতে জড়িত হইরা ভূমিষ্ট হব,তাহাতে যে এক সরল- 
তাই আছে, এমন নহে, যোগশক্তিও বিদ্যমান রহিয়াছে । ভয় 
চিন্তা, দুঃখ শোক প্রভৃতির অতীত_-আপনা হইতেই স্তন পান 
করিতে, উঠিতে, বসিতে, হাসিতে কাদিতে জ্ঞান পায় এবং ও 
মা শর্ষে কথ! বলিয়া উঠে । অবিশ্বাসী মানব, বয়োবৃদ্ধির লঙ্গে 
সঙ্গেই স্থার্থপূর্ণ কুটিল শিক্ষা দ্বার! স্বাভাবিক জ্ঞানকে ভুলাইয়। 
ঞররে, বিশুদ্ধ শিশুর সরলতা আর থাঁকিতে পারে না। যাহাহউক, 
ইহার ভিতরেও অজশ্র নিত্য জ্ঞান বর্ধিত হইতেছে, যাহারা 
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উপেক্ষা করেন না, তাহারা ধন্য | নির্ভরশীল যোগী ভিন্ন গ্বর্শের 
তত্ব পৃথিবীতে কে আনিবে ? তাহার! ভিন্ন সেই দেবভাষ! আর 
কে ধুবিবে ? পরপিও-প্রত্যাশী তর্কনিষ্ঠ পশ্ডিতগণই শ্বাভা- 
বিক ক্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে আপত্তি করেন। আপনি বলুন্‌ ত, প্র 
যুবকটী মেরুদণ্ডের উপরে বিক্ষোটকের অসহা যাতনায় আঃ 
হুঃ উ£ শব্ষে যে ছটফট করিতেছে, ইহাঁকি কোন ভাক্তার বাবু 
বুঝাইয়! দেন, না আপনা হইতে বুঝে? আরও একটা কথা 
বলি, শ্রুতিবিদ্গণই কেন বলুন না, সকলের আদিতে অর্থাৎ 
প্রথম ব্যক্তিটিকে কি কোন টোলের ভট্টাচার্য মহাশয় জ্ঞান 
দিয়াছিলেন ? 

এখন বুঝুন্‌, স্বার্থকলুষিত শাস্জ্ঞান স্বাভাবিক জ্ঞানের 
নিকট পরাভূত হইতেছে কি না? এ কথ! অবশ্তই স্বীকার 
করিবেন, অপ্রভেদ সাম্য দৃষ্টিতেই ব্র্গজ্ঞান প্রকাশ পায়। 
ইহাতে দ্বেষ, হিংসা, স্থার্থসঙ্কুল সংসারেও স্বর্গের ন্যায় শ্রী ধারণ 
করে। কিন্তু মানবীর মোহবশতঃ ইহাকে প্রাণে প্রত্যক্ষ 
করা সহজ নহে, ইহ! স্বাভাবিক ব্রক্গকৃপা-সাপেক্ষ। জগতে 
বিজ্ঞান রসায়ন ভূতত্ব প্রভৃতির যে সমস্ত উন্নতি দেখিতেছি, 
তাহ! স্বাভাবিক মহাঁজ্ঞানের আভাস মাত্র, শুর্যোর কিরণ ধরির়া 
যেমন কুর্য্যমগ্ডলে যাওয়। যায় না, তেমনই আভাস জ্ঞানেও ব্রহ্গ- 
জ্ঞানের আলো গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। মণিকরের বিপণিতে 
প্রকৃত স্বর্ণের এবং কৃত্রিম ( গিল্টি ) অলঙ্কার সকল সঙ্জিত্ত 
থাকে, অধিকাংশ লোকেই এ আভাস স্বর্ণ জ্যোতিতেই সুগ্ধ 
হন, ঠকিয়াও যান | বিপুল বিদ্যা বুদ্ধি-সম্পন্ন জ্ঞানীদিপেপ্র- 
মধ্যেও রূপ ছৃর্দশাগ্রস্ত দেখা ঘার। কারণ এখনও অনেকে 
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চন্দন ঘসিতে ও বিন্ব তুলনীদল তুলিতে ত্রুটি করেন না, কাজেই 
ক্র উর্ধে টানিয়। তর্ক করিতে ছাড়িবেন কেন? 
যাক্‌ এখানে অন্ধজ্ঞানের কথ নিশুয়োজন। ব্রহ্মজ্ঞান মহা 
তন্বের বিষয় যতটুকু বুঝিতে পারা যায়,তা হা'রইঞ্চেষ্ট1 করা কর্তব্য । 
পূর্ব উক্ত হুইয়াছে,জ্ঞানীগণ ছুই ভাগে বিতক্ত,এক শ্রেণী শাস্ত্রজ্ঞ, 
অপর শ্রেণী স্বাভাবিক জ্ঞানযুক্ত ; অর্থাৎ পণ্ডিত আর যোগী শ্রেনী 
সঙ্গীতে গুনিয়াছি “পণ্ডিত মরেন কেবল ঝগড়া করে”, বাস্ত- 
বিক এটি সাধক বা! যোগীর কথা--ঘোগী ভিন্ন বেদ বেদাস্তবিৎ 
পণ্ডিতগণ কেহই এই মহাতত্ব বুঝিতে সক্ষম নহেন। অক্ষর-বর্জিতত 
ধর্মপরায়ণ একজন যোগী শিরোমণি মহাঁশয়কেও নিরস্ত করিয়া 
ফেলেন । খ্রীষ্টের হৃদয় হইতে যে সময় গভাপ তন্বজ্ঞানের কথ! 
বাহির হইয়াছিল, সে সময় কি পণ্ডিতেরা এ সকল দেববাঁক্য 
বুঝিরাছিলেন ? বুিলে ত ক্র,শের ব্যবস্থা হইত না! ইহাতে 
জানা যাইতেছে, শিরক্ষর সরল হৃদয়ে বরদ্ধজ্ঞানের জ্যোতিঃ 
প্রকাশিত হইয়। থকে, এ কথায় সংশর নাই। 
হয়ত অনেকে এই গুঢ়তব্বকে অগ্রাহ করিয়া বলিতে পারেন, 
কি! প্রৌঢ়কাল হইতে অশাতিবর্ষ বয়ক্রম পর্যন্ত অধ্যয়ন করি- 
লেও ব্রদ্ধজ্ঞান লাভ হয় না, এ চোক বুজিয়া পাথরের পুতুলের 
মত থাকিলেই ব্রহ্গজ্ঞানী হয়? আবার সদ্যপ্রস্থত শিশুটিও যোগী 
হইল) এসকল কি পাগলের কথা নহে? তাই বলিতেছি, 
বিদ্যাই বিড়ম্বনা, ভিতরে একটুকু প্রবেশ করিয়া অনায়াসে বুঝ! 
যায়, মহাশক্তি ও জীবশক্তি একই নিরাকার তত্ব! ব্রহ্ধই ত 
মহাভাঁব জীবভাবে অথগুরূপে লীলা করিতেছেন । ষোগীগণ 
স্টজ্জাচক্ষু প্রভাবে শত শত মালার ছিদ্রপ্রবি্ স্থত্রের স্তায় জীব 
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জড়িত ব্রক্ষশক্তিকে একই ভাবে প্রত্যক্ষ করেন। কি উদার 
মহঙ্গুত্টি! ইহাকেই ত ব্রহ্ষজ্ঞান বলে। নিরাকার চিচ্ছক্তি ও 
জীবশক্তি কি কখন বাল্য যুবা বৃদ্ধাবস্থায় আকৃষ্ট হয়? বাহিরে 
হুল দৃষ্টিতে যে অক্জজ্ঞান প্রবল হইয়া স্বাভাবিক সরল জ্ঞানকে 
আচ্ছন্ন করে? এবৃদ্ধ বিদ্যানিধি মহাশয় কি বিশুদ্ধ বিশ্বজনীন 
প্রেমে ক্ষতশরীর রোগাক্রান্ত যবন ভাইটীকে আলিঙ্গন করিতে 
পারেন? কখনই না; অথচ গলিতকুষ্ঠ রোগাক্রান্ত রোগী, 
বিদ্যানিধির শিশু পুত্রটিকে ক্রোড়ে লইবার জন্য হাত বাড়াইলে, 
অমনি ছেলেটি ক্ষত শরীরে বুক দিয়া দ্ব্গীয়প্রেমে গোফ 
টানিতে থাকে এবং কতই যে আনন্দ প্রকাশ করে, বলিতে 
পারা যায় না। আহা! শিশুর সরলতা কি মধুর! বাহিরের মোহ" 
ভাবের আতিশয্য বশতঃ এমন যে পবিত্র ভাঁব, ইহা কেহ গ্রহণ 
করেন না, বরং ব্যঙ্গচ্ছলে উড়াইয়। দেন। বান্তবিক যে পর্য্যন্ত 
শিশুভাব প্রাণে ফুটিয়া না উঠে, সে পর্য্যস্ত তত্বজ্ঞান বুঝিবার 
শক্তি হয় না,ভয়ানক তর্ক যুক্তি ও জাত্যভিমান প্রভৃতির ভীষণ 
গ্রামে আত্মাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলে । হিংসা-ছেষ ও আত্ম 
স্তবিতার আক্রমণে অপাঁড় হইতে হয়, কিরপে স্বাভাবিক ব্রহ্ম- 
জ্ঞান ্ক.প্তি পাইবে? 
তবে কি স্বাভাবিক ভাবে ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করা যায় না? 
একথা কে বলিল? শ্বাভাবিক অর্থটা কি ? আখনার ভাবে 
যিনি আপনি-_তিনি কে? তিনি ব্রহ্ম! মানুষের কি কোন হাত 
আছে? তিনি হাত নাউঠাইয়। দিলে একমুষ্টি অন্ন গ্রহণ করিতে 
কে পারে ? মানুষ ফান্ুসটা কা; বলে চলিতেছে, শ্বাস প্রশ্থাসের 
কল কে চালাইতেছেন? যোগী পরিশেষে অবাক্‌ হইয়া বলিলেন, 
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পত্রচ্মরূপাহিকে বলং”, ব্রন্ম কপাতেই ব্রঙ্গজ্ঞান লাভ হয়। ঈশ্বরে 
নির্ভরই একমাত্র স্বাভাবিক ব্রঙ্গজ্ঞানের পথ | ধাহারা স্বার্থশান্ত্রের 
কুটিল চিন্তা ও জাতি-শ্রেষ্টস্বের অহঙ্কার একবারে পরিত্যাগ 
'করিয়াছেন,তাহারাই সেই স্বর্গীয় তৰ প্রাণে গ্রহণ করিতে সক্ষম 
হইয়াছেন । 

সাধক ঘত কেন অস্বান্ভাবিক প্রক্রিয়া বা অপূর্ণ মানবশক্তির 
উপর নির্ভর করুন না, কিছুতেই মহাজ্ঞানের তত্ব বুঝিতে 
পারিবেন না । তন্ত্রাদি শাস্ত্রে চিত্ত নিরোধাদির যে সকল ব্যবস্থা 
শুন! যাঁয়, তাহা সকলই জড় বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত। প্রাণায়াম 
দ্বার৷ বাযুকোষে অথব1 নাসিকা প্রদর্শন প্রভৃতিতে চিত্ত স্থিরের 
উপায় অবলম্বন করিলে কি হয়? তাহাতে ব্রন্দের সহিত 
সম্পর্ক কি? পূরক স্তস্তনে ও নাসিকার অগ্রভাগে ত ঈশ্বর 
থাকেন না? আবার সে সকল বাতিল নীমঞ্ুর হইয়া শ্বাভা- 
বিক ভাবই ত দীড়ায় ? এই নিমিত্ত বলিতেছি এ সমস্ত সাধন 
প্জ্রজালিক পগুশ্রম মাত্র। একমাত্র ব্রহ্মই লক্ষ্য, এই ত 
স্বাভাবিক পথ । এই পথে মধ্যবন্তী কাহারও সাহাযা লইতে 
হয় না, ব্রক্মই পথ-প্রদ্রশক। তাহার কপ! বিকাশের অবস্থাকে 
স্বাভাবিক বলে। ইহা কেমন সহজ ও সুন্দর । ঈশ্বরে লক্ষা 
স্থির হইলে স্পর্শ যৌগশক্তির অব্যর্থ আকর্ষণে ব্রহ্ধজ্ঞান আপন 
হইস্ে,প্রাণনে আকৃঞ্ করিয়া লম্ন। তখন আর কোন প্রকার 
ভেদভাব থাকে না, সঞ্ষলই মধুময় হয়) যোগী অনস্ত প্রেমে 
মজিয়! যান। 
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জ্ঞ/নের সাধবী স্ত্রী ভক্তি । ভক্তি অপ্রিন্ন ব্যক্তির সেবাতেও 
অন্গুরক্তা এবং নিক্নগামিনী, এজন্া রৌদ্র ভাবাপন্ন স্বামী 
সন্নিধানে অনাদৃতা, আবাঁর জ্ঞানও প্রথর সোহহং তত্বের 
কঠোরতায় ভক্তির মধুর ভাবে উদানীন। অরণ্যের তীত্র 
বৈরাগ্যে চিন্তা শক্তির পরিণতি “ত্রন্মাহং»আমি ্র্দ। কেইবা 
কাহাকে'পৃজ। প্রার্থনা করে, কাহাকেই বা কে সংহার করিতে 
পারে, মকলি ত আমি । আমি ভোগ্য, আমি ভোক্তা, ইত্যাদি 
যুক্তি বিচারের গভীর চিৎকারে পৃথিবী কাপিতেছে। শঙ্কর 
প্রভৃতির সময়েও এ শুষ্ক জ্ঞানের অগ্নিকাণ্ডে ভক্তি মৃতবৎ 
অবস্থিতি করিতেছিল। বলিতে কি, অদ্বৈতবাদের লম্মুখে 
তক্তির সাধাও ছিল ন যে উপস্থিত হয়। আবার মহাতক্ত 
চৈতন্তের আবধির্ভাবে সেই প্রচণ্ড জ্ঞানাগি নির্বাণ হইয়া গেল, 
তখন ভক্তির শক্তি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এমন 
কি, দন্তে তৃণ, বূসনাগ্রে ব্রজরজ, ললাটে প্রণত চিহ্ন দীনতার 
ইত্্তী রহিল না। ভক্তগণ হরিনাম কার্তনে অহোরাত্র চব্বিশ 
প্রহর ডূবিয়া থাকেন, এজন জ্ঞান অজ্ঞান হইয়। পড়িলেন। 
ভক্তির করুণ বিলাপে এমন কে পাষণ্ড আছে যে অশ্রু সংবর্ণ 
করিতে পারে? জ্ঞান-বিরহিনী উন্মাদিনী ভক্তির অধিকারে 
পায়ের ধূলাই বাঁ থাকিবে কেন? 

বাস্তবিক, "জীবে ভক্তি নামে রুচি” এটি বড় মধুর তত্ব! 
ইহা ভক্তের রক্তের সহিত মিশিলে ভাবাবেশে প্রতি লৌয়ি- 
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কৃপে রক্ত বিন্দু মুক্তীকলাপের স্তায় প্রকাশ পায়।* পাইলেই বা 
কি হয়, সে যে জ্ঞান-বিরোধিনী প্রথরা ভক্তির উচ্ছাস ভাব। 
ন্বেদ, কম্পন, রোমাঞ্চ, বৈবণ্য, মত্তৃতা,হ্ঙ্কারাদির জীবন্ত আবেশ 
সত্বেও প্রক্কৃত তৃপ্তি হয় না, কারণ, সচ্চিদাঁনন্দ রসমাধুর্য্য ভোগ 
জান ব্যতীত কে করিবে? চৈতন্ত শৃন্ত হইলে যে মোহ- 
আচ্ছাদনে প্রচ্ছন্ন থাকিতে হন্প, মুচ্ছ? আসিয়। প্রমাদ উপস্থিত 
করে, সকল আশা ভরসা তিরোহিত হইয়া যায়। আবার 
ইহাও সত্য যে, ভক্তি ভিন্ন হিংস! দ্বেষ অহঙ্কার প্রভৃতি ছুশ্রবৃত্তি 
সমূহ নিরস্ত হয় না। বৈরাগ্য, ধৃতি, ক্ষমা এবং দীনতা, 
সহিষুতা, ব্যাকুলতা ইহারাও ত এ ভক্তির আশ্রিত। জ্ঞানের 
অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেও বৈদিকাদি কর্ম-নিবন্ধন ভক্তির নির্মল! 
শক্তি ম্লান হইয়! যায়। গোমেধ, অশ্বমেষ, নরমেধ যজ্ঞাদির 
বিধানে কি ভক্তি বাচিতে পারে ? উপনয়ন সংস্কারে ব্রাঙ্ছণ ও 
চিন্ব-বর্জিত শুদ্র এই শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট জাতিভেদের অগ্সিকল্প 
যাতনা, কেমন করিয়া সহা হয়। ভক্তি জ্ঞান বিরোধিনী হইয়!] 
ব্রহ্ম রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিলেও স্বীয় সেবার ভাঁব ছাড়িতে 
পারে না। এইজন্য ভক্ত, জ্ঞান«ও কর্্নকাণ্ডকে বিষবৎ ব্যাখ্য 
করিয়াছেন । 

ভক্তি ম্বভাবতঃই সরলভাব সম্পন্না, জাতি নির্বিশেষে 
সেবার জন্ত কাঙ্গালিনী। সংসারের পরিত্যজ্য রোগাক্রান্ত 
স্বপচ ভগিনীটির মুখচুম্বন করিয়াও যেরূপ তৃষ্ডি, এ অষ্রালিকাম় 
গর্ণ জড়িতাঙ্গিনী রাঁজকন্তার প্রতিও সেইরূপ । তক্কির উদার 


*্ শুনিতে পাওয়া ষার, একদিন কাশিতে চৈতন্যের এরূপ অবস্থা 
হুইয়াছিল। 


৫৮ তত্বোপনিষদ। 


প্রকৃতি মধো বিন্দু মাত্র ভেদ-কলঙ্ক প্রবিষ্ট হইতে পারে না, 
বরং তৎসংস্পর্শে পবিত্র হইয়া যায়। কেনই বা যাইবে না, 
ভক্তির যে অকৃত্রিম ভালবাসাই অন্ন, অবিচ্ছিন্ন স্বর্গীয় ভাবাশ্রুই. 
জল, অভিন্ন সেবা রপামৃতই ভোগ। এমন নিষ্ঠুর কে আছে 
যে, এই সমবর্শিনী সেবা কাঙ্গালিনীর নির্মল চরিত্রে আকৃষ্ট 
হইবে না? আহা! ভক্তগণ কি সহজে উন্মত্ত হন? যখন 
বিশ্বজনীন ভালবানা প্রাণকে তে(লপাড় কর্সিয়া ফেলে, তখন কি 
কেহ জ্ঞানের গরিনায় শ্রে নিক ভাঁবে বন্ধ থাকিতে পারেন ? 
কিঞ্ুলুকের হ্ভার নিরীহ ও পদদপিত তৃণ ভুলা ভাবে অবস্থিতি 
করেন। “হ' অক্ষর উচ্চারণ হইতে না হইতে অশ্রু জলে বক্ষঃ* 
স্থল ভাসিয়া যায়, ভাবের আবর্তে রোদন সংবরণ করিতে 
পারেন না, “রি” বলিবার আর সময় কৈ; অমনি মুচ্ছ1। আঃ-- 
উন্মািনী ভক্তির ভাবের কি জলন্ত উচ্ছাস ! পর্বাত সদৃশ ধীর 
ব্যক্তিও হৃদ্য়ভেদী ক্রন্দন বেগ সংঘত করিতে পারেন না, 
ভাঁবাবেশে মজিয়া যান। ভক্তেরত কথাই নাই, তিনি পণ্ড 
পক্ষী কীট পতঙ্গ বুঝেন না, সকলের নিকট অবনত, সেবার 
ভিথারী। নিষাদ শরাহত কুক্ুরটির ক্ষতস্থানে ওখধি লেপন 
ও আহার প্রদান না করিয়া বাঁচেন না, সর্বদা তাহার জন্ত 
ব্যতিব্যস্ত, আরোগ্য না হওয়া! পর্য্যন্ত প্রাণে শান্তি নাই, কতই 
থে কষ্ট, কে বুঝিবে ? 

এখন দেখা আবশ্তক, প্রকৃতজ্ঞান কি? বস্ততঃ জানের 
মৌলিক তত্ব চেতন শক্তি,যোগির! ইহাকে স্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা 
করেন । স্মৃতি, বুদ্ধি, বাঁক্য, মন, দর্শন, শ্রবণ এ সকল-স্এ 
শক্তিরই বিকাশ | ইহারাঁও শম, দম, তিতিক্ষা ও ঘ্বেষ, দত্ত, 


জ্ভান ভক্তির মিলন । ৫৯ 


হিংসা প্রভৃতি শুভাশুভ উভয় বৃত্তি মধ্যে বিচরণ করে। জ্ঞান" 
স্বরূপ বিধাতা সফল প্রকার জন্তকেই স্বাধীনতা দিয়াছেন, 
তাহার! সেই স্বাধীন শক্তি বলে সুখ, ছুঃখ শান্তি অশান্তি ভোগ 
করিতেছে । পশুপক্ষীর মধ্যে সীমাবদ্ধ জ্ঞানের বিধানেও কোন 
যন্ত্রণার কারণ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু উন্নত জ্ঞান বিশিষ্ট মানবগণ! 
স্বাধীন শক্তির স্বার্থ প্রলোভনে পড়িয়া জ্ঞানকে নানা ভারে 
গ্রহণ করেন! মাঁনবেৰ চিপ্তাশক্তি সকল অপেক্ষা! উন্নত, এজন 
কেহ ঈশ্বরের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না,একবারে উড়াইয়। দেন, 
কেহ নিজেই ঈশ্বব হইরা বেন, কেহ গাছ পাথব ও নরপৃজ 
করিতেও ছাড়েন না। বুণিতে হনে, এই ধে জ্ঞান-বিভ্বাট, 
ইহার দুইটা কাবণ আছে। এন্টী অনভ্রান্ত শান্্-বিশ্বাস, আব 
একটী কুচিগত স্বার্থ চিন্তা । এহ ছুটী অনুপাকী ভাব দ্বারা সরল 
ওহি ৯ বব নব বি আয কুল কক, ২ আবী 
যেমন বাধা পাপ্ঠ হইলে বছুধিতে গ্রণ,হিতী হন, তেমনই তেজ্্রী 
মনন্্ীরাও স্বাথ চিন্তাৰ উ-গজনার বিলিধ প্রকার যুক্তি পগে 
ছুটিতে থাকেন। অনাবৃত সপন তকেৰ প্রতি তাহাদের আদবেছ 
দৃষ্টি পড়ে না, তর্ক যুক্তির ভথ-ব সংগ্রানে চিত্তকে উত্তেজিত 
করিতে থাকেন,কিদূপে তত জ্ঞনের বিশুদ্ধ মাহাক্সা বুঝিবেন ? 
পাণ্তিত্যের হুঙ্কাঁরে উদ“ব হুদ পমহ কোথার যে লুক্কায়িত থার্কে, 
অন্বেষণ কবে কে? তবেই বলিতে পার৷ যায়, এ অগ্নিকপ্ন 
তর্ক যুক্তি, তব্ব জ্ঞানকে প্রকাঁশ হইতে দেয় না, কেমন করিয়া 
সেই উদার তত্ব আঁসিবে ? এই জন্যই কি চৈতন্ত বলিয়াছিলেনন, 
হস ২» জ্ঞান আমাকে শান্তি দেয় না” । যথার্থই শুষ্ক জ্ঞান থে 
অশাস্তির হেতু,তাহা সাধক ও ভক্ত মাত্রই স্বীকার করিবেন। 


৬০ তাত্বোপানিধদ। 
অত্রাস্ত শান্ত্রবিশ্বাস ও রুচিগত শ্বার্থ-চিত্তা চলিয়া গেসে, 
তত্বজ্ঞান অস্কুরিত হয় এবং দলা, দাক্ষিণ্য ওদার্ঘয প্রভৃতি সদখ্খশ 
সকল সঙ্গীরপে অবস্থিতি করিয়া ক্রমে ক্রমে সাধুভাবে চিত্বকে 
অধিকার করে । আঁশ্রম-অনাসক্ত বৈরাগ্য,ত্যাগীর সহিত আঙ্গি. 
জনে নীরস বা কঠোর না হইয়া, বরং তাহাতে শান্তির পবিত্র 
আশ্রয়ে আরাম দেয়। তখনই অনাদূত তত্ব, জ্ঞানের সম্যক 
ঞ্্যোতিঃ প্র্ীপ্ত হইয়া উঠে, শুষ্ভাব বা কোন প্রকার তর্ক 
চিস্তা থাকিতে পারে না, অভেদময় জীবত্বের মধুর তত্ব-প্রেম 
উজ্্লরূপে প্রকাশ পায়। দীনতা, শিষ্টতা, সাধুতা এ দকলগ 
আর গ্রচ্ছঙ্ল থাকে ন!, সাম্যভাঁবে জগতকে আলিঙ্গন করে। 
প্রেমের বিশুদ্ধ সংস্পর্শে জাত্যভিমান ও বিদ্যার উচ্চ সন্ধান 
খুচিয়া যায়, * অপিনাকে নিতান্ত জঘন্য বলিয়া বোধ হয়, 
সফলের নিকট নীচ না হইফাঁ থাকিতে পারা যায় না। 
ওদিকে যেমন তত্বজ্ঞান হইতে প্রেমের প্রকাশ দেখিলেন, 
আবার এদিকেও তেমনই দেখুন, অখণ্ড জীবভাঁবে ভালবাসার 
পরিণতি ভক্তি-_-ভক্তির ঘনতাই প্রেম তবেই বুঝুন, প্রেম, 
জ্ঞান ভক্তি উভয়েরই প্রিয়। প্রেমের পবিত্র সহবাস কেহই 
পরিত্যাগ করিতে সমর্থনহে। প্রেম যেন তুলাধস্ত্রের কাটার 
হ্তায় ঠিক মধাম্থলে থাকিয়া উভয়কে সমভাবে রক্ষা করিতেছে । 
জ্রান তক্তিও প্রেমের প্রণয় পাঁশে বদ্ধ হইয়া উচ্চ নীচ ভাব 


* বৃন্দাবনে যহা পণ্ডিত রূপ গোস্বামী, দিখিজয়ীর সহিত বিচার ন' 
করিয়াই পরাজয় শ্বীকার করেন এবং জয়পত্র লিখিয়া দেন। কারণ, তখন 
তিনি প্রেমের সংস্পর্শে পাথিত্যের অহঙ্কারকে চূর্ণ হিচর্ণ করিয়া জগতে বীচি 
হইয়াছিলেন। 


জ্ঞান ভদ্ভির মিলন । ৬১ 


প্রর্শন করিতে সক্ষম নূহে, অঙ্গক্যা তাচ্াদের সাম্যভাবৰ ব্যতীপ্ত 
আর উপায় কি? 
এই তত মিলনের অবস্থা, কিন্ত সংসার তাহা গ্রহণ, করে না । 
স্বার্থাকৃননা পঙিতেরাই জ্ঞান, প্রেম, তক্কিকে অযথা বাৰছার 
তাঁরা গগহা অনিষ্ট সংঘটন করিতে বাঁধা হন তত্বজ্ঞানকে শুফ- 
তায আলিতেছেন, দেবদত প্রেমকে মতততা-প্রমত্ত ভাবে দেখি- 
তেছেন, অপ্রভেদ ভক্তিকেও গ্রাথর। বা উন্মা্দিনী করিয়! তুলি- 
ত্তেছেন। এমন বে মধুর মিলন ভাব, তাহাতে এতই অপ্রিয় 
অপ্রীতি অশুয়! ঘটাইয়া। দিতেছেন যে, কেহ কাহাঁকে স্পর্শ 
কর্সিতেও চায় না। যেস্থানে জ্ঞানের আধিপত্য, সে স্থানে কি 
ভক্তি আসিতে পারে? তখনি যে হ্বীপাস্তর ব্যবস্থা ! প্রেম কখন 
কখন বর্তমান সময়ের জ্ঞানীদলে বা উপঞ$দক মগণ্ডলীতে দেখ! 
দেয় বটে, কিন্ত সেখানে ইহা অকৃত্রিম প্রাণগত সরল ভাবে 
সমাপৃত নহে । ঘ্নেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়, উপাসক 
ম্হাঁশয় প্রেমের জ্বলস্ত উপদেশ দিয়া সকলকে হুছ শব্ষে কাদা- 
ইলেল,আনসন পরিভ্যাগ করিলে আর কোন কথাই নাই । পঁ ষে 
রাজপথের এক পার্থে ছুঃখিনী অন্ধ মাতাটা উদরান্নের জন্ত 
চীৎকার কবিতেছে, তাহার দিকে কে তাকায় ? অথচ উপাসন! 
মন্দির চক্ষের জলে ভাপিয়া যাঁয়। ূ 
এইক্প অস্তর্বহির্ভীবের ভিন্নত। সত্তে কি কথন তত্বচিস্তার অধি- 
কার জন্মে? বরং সন্মীনপিপাসা ও মানবীয় আদর্শ লিগ! প্রবল 
কইঞ্লী মতের বৈষম্য চিন্তা শক্তিকে আরও উদ্দীপ্ত করে, এবং 
প্লুরল_ও উদার তবে বঞ্চিত হইতে হয়। শর্করাভারবাহী বলীবর্দ 


ধেমন শর্করার আস্বাদন জানে না,মানলিগ্চ, শুক্ষ জ্ঞানীও তেমনই 
১০ 


৬২ তত্বোপনিষদ্‌। 


প্রেমের গুঢ় তৃপ্তি ও মধুর আনন্দ বুঝিতে পারেন লা, যুক্তির 
হর্ডেদা জালে তন্তকীটের হ্যায় নিজেই জড়াইয়া পড়েন । প্র 
ব্রিপুশ্ুধারী ঠাকুর মহাশয় কি মুসলমান বন্ধুটার ছায়। স্পর্শ 
করেন ? তবে এস্বলে কি বলিতে হইবে, তিনি প্রেমের তত্ব 
বুঝিগ্বাছেন ? কখনই নহে। প্রেমিকের ত বন্ধুটীর মুখচুদ্বন না 
করিলে শাস্তি হয় না, কারণ, তাহার চাল চলনট! বড় ভাল নয়! 
কুতখাঁপত সুন্দর, রাজা প্রজা, হিন্দু মুসলমান বিচাঁর নাই, তিনি 
প্রেমের উচ্ছিষ্ট অন্ন আদরে গ্রহণ করেন, প্রেম জাতির আঁটা- 
আটী হইতে স্বতন্থ । ইহা ডোম, চগডাঁল, ভিল, কোল, সকলকেই 
কোল দেয় ও গল! ধরিয়া কাদিতে খাকে । আহা! প্রেমিকের 
আবেশ-উদ্দীপ্ত রক্ত লোচনদ্য় হইতে অবিশ্রীস্ত বেগে জলধার! 
বহিয়া যাঁয়, ঠিক যেন*'প।গলটা । 

প্রেমের উচ্ছসমুদ্ধ ভাবটাও বড় যন্ত্রণার কারণ, কণামান্র 
শুষ্ক ভাঁব সহা হয় না। জগতের অশান্তি বিনাশ সাধনে প্রেমিক 
ব্যতিব্যন্ত,মুহর্ভকালও বিশ্রাম নাই । একটুকু অপ্রীতি ব্যঞ্জক ব্যব- 
হার চক্ষে পড়িলে অমনি প্রাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া 
ষে পর্যান্ত প্রেমে প্রাণ না গলে, সে পধ্য্ত স্তিবন্দনা করিতে 
ক্রটি থাকে না। আহা! প্রেম, এমন যে স্বগীয়তরৰ ইহাক্েও 
অনেকে উপেক্ষা করেন ! সংসারে অপ্রেষ অমর্ষভাবে কত থে 
অনিষ্ট কার্য সম্পন্ন হইতেছে,মকলেইত বুঝিতেছেন | স্ত্রী স্বামীর 
প্রতি, পুক্ত পিতাঁর প্রতি,বন্ধু বন্ধুর প্রতি অপ্ররেম সংসাধনে পরা- 
গুখ নহে। হা! জীবনসর্ধস্ব প্রেমকে কুৎসিত স্বার্থভাবে আনিয়া! 
অনেকের সর্ধনাশ হইয়াছে দেখিয়াও নিক্কলঙ্ক নিঃস্বার্থ (সেরে 
জন্ত অল্প লোকেই কীদিয়া থাকেন। 


জ্ঞান ভক্তির স্িলন ৬৩ 


স্পষ্টই বলিতে পারা যায়, প্রেমের স্থায়িত্ব সম্বক্ষে চিন্তা 
করিলে বিবেচন। হয়, স্বজন-গঞ্ডিবদ্ধ ভালবাসাই অনিষ্টের যুল.। 
নিশ্চন্ন বুঝবেন, সার্বভৌমিক ভালবাসা প্রাণে ধারণ না হইলে 
্বর্থীয় প্রেমের সংসর্গ অতি দুল্পভ। এই কারণে হিন্দু যোগীরা 
ত্যাগী বৈরাগোর অন্ুযাত্রী হয়েন। সংনার বলেন ষে বৈরাগ্যে প্রেম 
নাই,ইহ! নীরস কঠিন । একথা সর্বজেই শুনিতে পাওয়া যায়,কিন্ত 
ভিতরে প্রবেশ করিলে দেখা যায় বৈরাগ্য নীরস বা কঠিন নহে) 
রসের বারিধি । সর্বত্যাগী পরমহংসের মুখে প্রেমের লহবী কি 
কেহ দেখেন ন!? বৈরাগ্য যত প্রকার হউক, একই তব্ব আশ্রম 
অনাশক্ত বৈরাগ্য আনিলে অর্থাৎ প্রত্যেক পরিবার আসক্তি 
শুক্ক হইলে আমিত্ব থাকে না, সকলি আমার ও আমার প্রভুর 
হইয়া যার । প্রেমের মীমাংসায় আপন পরু স্বার্থভাব দূরে অব- 
স্থিতি কৰে, জগৎ প্রেমময় হয়। তবে দেখুন, জ্ঞান ভালবাসা 
তক্ষি বৈরাগ্য সকণের সঙ্গেই প্রেমের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, কেহই 
অপ্রিয় নহে। কঠিন পাষাণবৎ অপাধু হৃদয়েও এ মহাতব্বের 
গুড় ভাব খেলিতেছে, সেকি প্রণয়িনী বা পুত্রের মুখমণ্র্গে 
প্রেমের জ্যোতিঃ দেখিয়। মুগ্ধ হয় না? 

বাস্তবিক সংসারে অপ্রীতিকর ব্যবহার সকল শুষ্ক জ্ঞান দ্বারা 
প্রকাশ পাইতেছে। মানুষ প্রকৃত জ্ঞান ও প্রেম ভক্তি এই তিনটা 
তত্বকে সমভাবে রক্ষা করিতে চায় না। কারণ, জ্ঞানের গতি 
উদ্ধে, ইহ। শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করে; প্রেমের নিজ গতি সকল 
প্রথীকে সমান করিয়! দেয়; ভক্তির নিম্নাভিমুখিনী গতি, ইহ! 
ক্লীটাদিকেও নেবার বস্তরূপে প্রকাশ করে । কাজেই তত্বের 
সম্মিলন সম্বন্ধে বিপদ সংঘটিত হয় । যেমন বাত, পিতৃ, কফ 


৬৪ তত্বোপক্যি্। 


এই তিনটা নাড়ী সাম্যের বিরুদ্ধে, অর্ধাৎ বাছে পিত্ত সিশিলে 
বিষ জর এবং পাও রোগাদি উপস্থিত হইয়া শক্তি ক্ষীণ করে, 
জাবার ৰাতে শ্রেম্মা মিশিলে উভয়ের অসাম্য ভাঁব-জনিত বিবশর 
ভাবে মৃত্যু ঘটে, তেমনই শু জ্ঞানে প্রেম ভক্তির মিলনে ও ভয়া- 
নক যন্ত্রণায় পড়িতে হয় । কারণ, শুক্ষ জ্ঞানের শক্তি সস! উচ্চ- 
ড়ান্র দিকে লইয়া তর্কচূড়ামণি মহা পণ্ডিত করিয়! তুলে । কিন্ত 
প্রেম জগতকে সমভাবে ভালবাসা দেয়। ভক্তি নীচভাবে সক- 
লকে সেবা করিতে বাধ্য। এই জন্তই শুফ জ্ঞানী পঞ্ডিতের? 
গ্রাণীবধ ব্যাপাবেও কুষ্ঠিত হন না। তাহাদের সুস্ম মীমাংসার 
জীক্ষধারে ঈশ্বরের অস্তিত্বই টেকে না, তাহাতে আবার প্রে্ 
স্ডন্তির কথা ! যাহা হউক, প্রকৃত জ্ঞান ও প্রেম ভক্তির সন্মিলন' 
না হওয়াতেই পৃথিবী সন্তপ্ত হইতেছে, সন্দেহ কি? আবার ইহা 
বলি, প্রেম ভক্তির প্রভেদ ভাঁবেও মহা অনিষ্ট ঘটে । 

ধ্স্থলে একটী রহম্ত মনে পড়িল। এখনকার একজন 
ভক্তি প্ররলনাড়ী বৈষ্ণব বিষ্ণুপুর যাইতেছেন। এ বৈষ্ঞৰ 
ভক্রু্টী বিষুপুরের মৃত্তিকা স্পর্শ মাত্র অধৈর্ধ্য হইলেন এবং 
অশ্রপাতপূর্বক প্রণাম করিতে লাগিলেন। কারণ, সেই 
গ্রাষে কীর্তলের বাদ্যযন্ত্র মৃদগ্গ প্রস্তত হয়। সত্যই ভক্ত মরল 
ভাবে ভক্তির আবেশে প্রণাম ও অশ্রু বিসর্জন করিলেন । 
ক্কিচ্ধ তত্বজ্ঞানে বুঝাইয়। দিল মৃদঙ্গ হইয়াছে বলিয়া ক্রদন 
ককিবার্‌ প্রয়োজন কি? প্রভুর নামেই মত্ত হইতে হইবে। 
বাকি খণ্ডের পথে চৈতন্ধ একবার বৃন্দাবন গমন করেন, 
জনধূত ভক্ত আর এঁ পথে চলিবেন না। তবজ্ঞাদ মীমাংস! 
কৰিয়! দিল, চৈতন্য প্রায় সার্ধ চারি শত বসর হইল এ পথে 


জ্ঞান ভক্তির মিলন । ৬৫ 


গিয়াঁছেন, এখন দোষ কি? তুমি বদি সঙ্গে থকিতে তথে কি 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ যাইতে লা? তবেই বলিতে হয় .আানঃ 
প্রেম, ভক্তি সকলেরই সাম্যতাবে পরস্পরের মিলন চাই । 
স্বাধীন শক্তির শুদ্ধ জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া যদি তব্জ্ঞানে 
মমুদায় তত্বের মিলন হয়, তাহা! হুইল্লে কখনই বিপদ ঘটে না । 

হে তন্বজ্ঞগণ ! মানুষের তত্বজ্ঞান না হইলে, নিত্য শক্কিগন 
অধিকার জন্মে না। বিশুদ্ধ জ্ঞান, পবিত্র প্রেম, অপ্রতেদ 
ভক্তির সাধন হইলে তত্ব জ্ঞানের বিকাশ পায়, এবং জখৎ 
নির্মলানন্দ ভোগ করে। নতুবা শুফ জ্ঞান, বিচ্ছিন্ন প্রেম, 
ভেদ ভক্তির সাধনে উপরোক্ত হিংসাপূর্ণ হৌম-যজ্জাদির বিশ্বান 
৪ অসার ক্রিয়া পদ্ধতির ব্যাপারকে প্রবল করিতে থাকে, 
তত্বজ্ঞান ও (রম ভক্তির শক্তি ক্ষীণ হইয়া, জেদভাবে পরিণভ 
হয়, বস্ততঃ তাহা তেই ভ্রাতৃত্ব তত্ব বিচ্ছিন্ন হইয়াছে । 

মান্গব অপূর্ণ ) পরিমিত শান্স জ্ঞান বলে যতই মস্তিষ্ষকে 
স্থঙ্ের দ্রিকে লইয়া যায়, ততই ব্রহ্ম জ্ঞানের ভাবকে ম্লান 
করিতে থাকে । এমন কি জীব শক্তিও উড়িয়া যায়--এককরুপ 
নাস্তিক ভাব জ্জাইসে। ইহাতেই প্রকৃত ত্বকে প্রচ্ছন্ন 
করিতেছে । হাঁ! এই কি কখন সম্ভবে? জীবত্ব ধ্বংস 
সেহ্হিং তত্বের নীরস ভাব-_-ইহা কি ব্রহ্গ জ্ঞানের কথা $ 
ক্নস্ত মহা শক্তি হইতেই যে জীব শক্তির প্রকাশ, প্রেষডৃক্কিও 
সেই শক্তির ভিতরে বিহার করে, ইহাই ভ সাধকের ত্রহ্গভাংবক় 
মধুর ভাব। জীবে ত্রন্ষে নিত্য ভাবের মধুরত। জীব ভাবেই 
তোগ্‌ করিয়া থাকে । উদার মধুর ব্রহ্ম আনেই শ্রেঞ্জ নিকৃষই 
উচ্চ নীচ ভাবকে সমভাব করিয়! দেয়। এদিকে ভক্তিও ধনী, 
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দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, ত্রাঙ্মণ যবন।দি প্রভেদ ভাব কিছুমাত্র 
মানে না। তবেই স্পষ্ট এখানে বল! যায়, জ্ঞান ভক্ষির উচ্চ 
নীচ গতি সমান হইয়া কেমন মিলন হুইল ? প্রেমের ত স্বভা- 
বতঃই সাম্যভাব, সুতরাং জ্ঞান, প্রেম, ভক্তির একত্র মিলন 
ভাবে আর কোন আপত্তি থাকিল না। এ ভাবেও ম্বেন 
তিনটা নাড়ী সমান হুইয়া গেল। 

এই পবিত্র তত্ব সমূহের সম্মিলনেই জগণ্চ নির্মল জ্যোতি: 
ধারণ করে। তখনই ইহা অনির্্মচনীয় স্বর্গীয় ভাবে সমস্ত 
গ্রাণনীকে এক মহ প্রাণের অসীম সত্তার প্রত্যক্ষ করিতে পায়ে 
এবং স্বাভাবিক ব্রঙ্গজ্ঞানের আলে! দেখিয়া রুতার্থ হয়। সংনঃর 
অরণ্য, নির্জন সজন তুল্যন্গাবে গ্রহণ করিবাব শক্তি জন্মে 
এবং বছ পরিবার মধোও উদ্রার্সীন অথচ যৃক্ত যোগী হুইয়! 
অভীষ্ট সাধনে বঞ্চিত হইতে হন না। আশ্ন অনাপক্ত অর্থাৎ 
স্ত্রী পুত্র ধনৈশ্বধ্য মায়ার বস্ততে পা্ধে পার্দবৎঅবস্থিতি করিতে 
পারিলে, উহ্থাকেই ত্যাগ বাঁ সন্নাস বলে, তবে সংসারেই ক 
কেন বৈরাগ্য সাধন হইবে না? পিনি প্রনোক পরিবারকে 
নিজের ভাবিয়া সেবা করিতে সক্ষম হন ভিনিই তত্বজ্ঞানী, 
প্রেমিক ভক্ত, বৈরাগী বা সন্ন্যাসী । যাহা হউক, এ বিষয় 
এখানে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই । জ্ঞান ভক্তির বিবাদ 
তঞ্জন ও উভয়ের মিলনই উদ্দেশ্ত। জ্ঞানীর ভিতরে তক্ভি, 
ভক্তের ভিতরে জ্ঞান, সমবেত না হইলে ভরানক বিপদ ঘটে । 
কারণ, শুফজ্ঞান ও উন্মাদিনী ভন্তি উভয়ই বিড়ম্বনা । যোগী, 
ভক্ত, সাধক সকলেরই এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখ প্রার্থনীয়। 
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“পঞ্চাশোদ্ধ বনং ত্রজেৎ», ক্ষত্রিয়েরা পঞ্চাশ বৎমর রাজ্য 
ভোগের পর বানপ্রস্থ ধর্ম গ্রহণ করিতেন অর্থাৎ গাহস্থ ধর্ম 
শেষ করিয়া অরণ্য ব্রত পালনে অন্গরক্ত হইতেন। এখন 
ত্রিংশৎ বর্ষ উদ্ধে বার্ধক্যে পরিণত বা শরীর ত্যাগ করিতেও 
পেগ! যায়, সময় কোথায় যে খষিবাক্য পালন হুইবে? কিন্ধ 
এক্সপ ধন্ধম বিধানকে অবস্তোচিত অনুকুল বলা যাইতে পারে 
না। সংসার আর অবণ্য, স্বজন আব নিজ্জন, গুহী আর 
উদ্দানীন এ দকলের ভাব পৃথক পৃখক ভোগ করিতে হইলে 
পার্থিব ভঙ্গুর শরীরে সম্পন্ন হয় না। গাহপু, বান প্রস্থ, ব্রন্দচর্য্য, 
সন্ন্যাস, এই আশ্রম চতুষ্টয়েব ভোগেস্থাও সময়-স'পেক্ষ | 
বিশেষতঃ এক একটা পন্থাব অভাস্থ চিন্থাকে উঠাইয়। দেও 
ক্াও সহজ বিবেচনা হয নাঁ। মান্তষ, যখন কোন প্রকার 
অভ্যানগত ভাষা সহজে ছাড়িতে শাবে না তথন প্রত্যেক 
পন্থা প্রদশিত শিক্ষার অভ্যস্থ গতি হইত নিদ্বতি লা” করিবে 
এটি সহজ হয় কি? এই কাবণে, ভবশ্ত বলিতে পারা যায়, 
প্ধর্মন্ত তত্বং নিহিতং গুহায়।ং”, ইহা বড় সহজ নহে। ধন্ম 
ধু ধাতু হইতে সিদ্ধ, ইহা সকল অবস্থাকেই ধারণ করে। গৃহীর 
কি সন্যাস না হইলে মুক্তি হইবে না, ব্রঙ্গতর্য ধারীর কি বাৰ- 
প্রশ্থ ভিন্ন উপায় নাই ! গৃহাশ্রমে কি ঈশ্বব থাফেন ন1? 

হাঁ! বিবিধ বিপদ সঙ্কুল সংসার ভীরু হইয়া গিরিগুহা 
নির্জন বামে আত্মনখ তৃপ্ত যোগী হইলে কি হইবে? জগতের 
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সেবাই ষে প্রকৃত ধর্ধ, এটি ত্বরণ্যব্রতধারী যোগীরা স্বীকার 
করেন না। জাঁনেন না, ঈশ্বর যে অনস্ক সংসারী-_অথচ 
নিলিগ্ত উদাসী । সমুদ্রগর্ভে একখণ্ প্রস্তর ছিদ্রমধ্যে একটা ক্ুত্্ 
কীট বাদ করিতেছে, তিনি তাহারও আহার যোগাইতেছেন। 
আহা! সংসার-সাধকের কি উচ্চ আদর্শ! ছঃথ বুঝিতে না 
পারিলে হাখের আদর কে করিত? অশাস্তির ভীর ভাগ 
সহা লা করিলে শাস্তির স্থবিমল রসাশ্বাদন কি প্রাণে অনুভূত 
হইত ? কষ্ট সম্তাপের কশাঘাতে ব্যথিত না হইলে কে সাধনের 
পথ উক্ত দেখিত ? 

মঙগলদাতা বিধাতা, কোটি কোটি বরন্ষাণ্ডের প্রাণীসকলের 
রক্ষণাবেক্ষণে অবিশ্রীন্ত ব্যস্ত, আমি তীব্র বৈরাগ্যেষ অনুধাত্রী 
হুইন্সা অরণ্যে বন্মীক রূপ কুম্তক যোগীর মত বসিষা থাকিব ? 
ছি, ছি, এরূপ যোগী হইতে ইচ্ছা করি না। পৃথিবীতে ধর্মের 
অভাবে শত শত ভাই ভগিনী দ্বংখভোগ করিতেছেন, তাহাদের 
সেবা! করিয়া প্রভূর কথা৷ বলিব না? অরণ্যে আশ্মতৃপ্ত ঘোগীন্ব 
ন্যায় নির্জনেই থাকিব? না, জগতের নর নারীর জন্য প্রাণ 
উৎসর্গ «প্িব) ইহাই ত প্রকৃত ধর্ম ও সাধন। কিন্তু অনেকেই 
এই বিগুদ্ধ সত্যপালনে বীতস্পৃহা প্রদর্শন দ্বারা কঠোর অরণ্য 
বাসকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন। জনপদ যেন ত্বাহাদদের নিকট 
বিষের নিকেতন বলিয়! প্রতীয়মান হয় । একটুকু চিন্তা করিয়। 
দেখিলে জনস্থানে ও নিজ্জন বনে সমত্বই দৃষ্ট হইবে । আজ ঘাছ? 
অক্টরালিকাময় ও অসংখ্য জনপূর্ণ,হয় ত কিছুদিন পর সেই স্থান 
হ্বীপদ সমাকীর্থ নিবিড় অরণ্য হুইয়াছে। আবার রিবিধ 
দৃক্ষবন্লী পরিবৃত বনও রাজনগরীতে পরিণত হুয়। তবেই দেখুন 
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বিশ্বপন্তির অচিস্ত্যশক্তি স্বজন নির্জন, সংসাঁর অরণ্যকে ভে 
করিক্বা রহিয়াছে, এজন গৃহস্থাশ্রম অরণ্াশ্রদ উভয়েরই তুল্য 
অবস্থা । কারণ, বরাহু ভন্নুকের গভীর চীৎকার, তীব্র বিষধরের 
ক্ষোস ক্ষোস শব্ধ, বিহ্গকুলের কলরব, সুহূর্তকালও বিরাঁষ 
নাই,--স্থানটা কি নির্জন নিরাপদ হইতে পারে ? আর যঙ্গি 
তাহাই তৃপ্তির শেষ বলিয্না বিবেচনা হয়, তবে সংসারকেও ত 
তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যায়। আসক্তির ঘোর অন্ধকার মধ্যে দ্বেষ 
দন্ত ক্রোধাদি ছুশ্রবৃত্তি সকল সতত বিচরণ করিতেছে, ইহার! 
কি বলের বরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্ত হইতে দুর্বল ? স্পষ্টই বল! 
ফ্লইতে পারে উহার! সহস্রগুণে বলশ'লী, দ্দমনীয় ও হিংস্রক। 
&ঁ সমস্ত পাশব বুত্তিই ত মনুষ্য ও পশ্বাদি সকল প্রকার প্রাণী 
মধ্যে বিহার করে, তক্জন্ত সংসার ও বন পৃথক নহে, একই 
স্থান। ধিনি বীরসাথক,যিনি হৃদয়বিহারী পশুবৃত্তি সমূহকে নিরন্ত 
করিয়াছেন, তিনি নিভীকাস্তঃকরণে জগতের সকল স্থানেই শাস্তি- 
লাভ করেন। 

তবে বলিতে পারেন, সংসার নিরাঁপদ হইলে, ॥খধিরা বনে 
বাস করিয়াছিলেন কেন ? সাধনের বিদ্ব সন্তাবনার স্থঈস্পৃথ্থিয়াই 
ত তাহার! যুদ্ধাদি বিপদ সঙ্কুল পৃথিবীর ভোগন্জুথ হইতে নিবৃত্ 
হন,? বস্ততঃ তাহাই বটে,কিস্ত অপ্রির ভিতরে শীতলতা, হুঃখের 
স্কিতরে সুখ, যাতনার ভিতরে শাস্তি এবং শরশখর্ধয সম্পদেও ধে 
প্রন্ধত ভূপ্থি আছে, তাহারা সে সময় অবশ্ত ভাবেন নাই বটে, 
কিন্তু তাহার! ভ্যাগী-বৈরাগ্যের বিষম ঝটিকাতে স্ত্রী পুত্র পরি- 
নক বিষৃষ্টে পরিত্যাগ করেন নাই । বনেও এ রিবা 
দ্বারা তগশ্ার যথেষ্ট সাহাধ্য হইয়াছিল। ভাবিয়া দেখিলে, 
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গৃহ্স্থাশ্রমের সহিত কোন বিশেষত্ব ছিল না। সংলারেও ত সত্য 
প্রেম শাস্তি ধৃতি ক্ষমা! বৈরাগ্য ও সৎগ্রবৃত্তি সকলি আছে, 
প্রত্যেকেই যদি হৃদয়কে সাধনের পবিভ্র ক্ষেত্র করিতে পান্েন, 
উশীশক্তি কেনই ব! না প্রকাশ পাইবে ? স্ত্রী-পুত্র পরিজনেরাই 
ব। কেন সাধনের সহায় হইবে না? 

শীঙ্্ে শুনিতে পাওয়া যায়, বিষ্ঠা চন্দন সমজ্ঞান ও সর্ধত্যাগী 
সঙ্গাস বাতীত ব্রঙ্গচিস্তা সম্তবে না। তাহ হইলে ধাহারা জন- 
পদে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহারা কি ব্রন্গের অমুত আশ্রয়ে 
পরিতৃপ্ত হইবেন না? আর যদি সকলই সন্ন্যাসী হন,তবে সংসার 
ত উতৎসন্ন হইয়! যায়, ঈশ্বরের জগৎ সকলের প্রয়োজন কি? 
বাস্তবিক ইহা! কি প্রকৃত সাধন ? বোধ হয় না। সকল প্রকণক্ষ- 
আপক্তি হইতে নিবুক্ধি, এ নিবৃত্তি পথও সংসারে প্রশস্ত রছি- 
যুছে ং শর্ত ও ইক্িযিভ্রে কৃজল্য প্জেব আক্ংজছা১ 
তাঁহাই শাঁপ--পরমাম্ীর সহিত আঁয়ার মধুর ভাবে যেমন 
প্রেম জন্মে,তদবস্থ ভাঁবে সাঁধবী স্ত্রী সেবা দ্বারা পুত্র লাঁভ,ইহা কি 
অশসক্তি শন্ত বিশুদ্ধ সন্ন্যাস নহে ? পুভ্রসী জন্মিল, কিছু দিন পর 
শরীর,ঠ্যা্স করিল, প্রভুর বস্ত প্রতৃতেই থাকিল বলিয়া! আনন্দে 
ধিনি অশ্রু বিসক্জন করেন, তিনি কি উদাসী নহেন? বিবিধ 
উপাদেয় বন্ততে ইচ্ছা নাই,অথচ ভোজন করিলেও লোভ হয় না, 
এন্সপ অবস্থাকে ত বৈরাগোর বিরোধী বলা যায না? গৈরিক বঙ্জ 
পরিধান করিয়া যোগী এবং বছ মূল্যের পরিচ্ছদ, সোণার খড়ী 
প্রভৃতি ব্যবহারেও যদি বাবু বা সন্ত্রস্ত ভাব মনে না আইসে, 
এমন সংসারী কি সন্ন্যাসী নহেন £ নিঃস্বার্থ ভাবে জগতের স্ুবোক্ষ* 
চিন্তকে ডুবাইয়া দিলে কি বরক্ষচিস্তার অধিকার জন্মে না 
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ভশ্ম রুদ্রাক্ষধারী হইয়া পর্বত বন ভ্রমণ করিলেই কি সন্যাসী 
হয়? ফল মূল ভক্ষণ অথবা অনশন বিধানে পঞ্চতপা কৃচ্ছ, 
সাধন গ্বারা শরীব শুষ্ক করা, উহা কি বৈরাগ্যেব লক্ষণ? অন্ত- 
বৈরাগ্য প্রচ্ছন্ন থাকিলে বহির্বৈবাগ্যে কিছু হয় ন।। আবার 
আসক্তির বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পাবিলে, স্বর্ণ পর্ষযক্কে 
শয়ন করিয়া ও সন্নযাসের কোন প্রকার ব্যত্যয় ঘটে না । মনের 
সহিততই বৈবাগোর সঙ্বন্ধ। চিন্ত প্রক্রিয়া প্রলোভন-প্রমস্ত 
হইয়া বাহা সাধনে বদ্ধ হইলে, প্রতিনিয়ত ভনম্ম লেপন করিয়া! 
কি কখনও সন্স্যাস হয় ? [ও 
সন্ধ্যাস তদ্বে গৃহী ও অবণ্যবাসী সকলেবই সমান অধিকার 
আছে । বাস্তবিক যখন মানবে জদয় প্শী শক্তিতে আকৃষ্ট হয়, 
তখন ভগ্নানক উদাপীনতাঁব তবঙ্ উদ্বেলিত*্হইয়া উঠে । অস- 
হিষু ডর্র্বল বাক্তিবাই তীব্র বৈবাগ্যেব তাডনাঁয় নির্জন গিরি- 
গুহা আশ্রঘ কবে। কিন্তু বৈর্য্যশীল দর্জব বলশাল) সংসারী 
ফেমন সুন্দর স্থিব ভাবে বৈবাগ্যের উৎপীডন সহ করেন! গাজর 
কারুকার্যবিশিই কাশ্মিবী শালেব জোডাব প্রতি 
মাত্র ভাবিলেন একি! সম্পদ সম্রম ত অনর্থেব মূল, এতেস্ফুক্ষ 
প্রকোপে শত শত নব নারা ছছু ফট করিতেছে--তজ্ন্য তাহা! 
তখনই প্রেরণ করিলেন । বুকেব উপব সোণার চেন গাছটা ধকৃ 
ধক অলিতেছে, তাহা প্রাতির বস্ত নহে-_সর্পদংশনের যাতনা 
বোধে তাহা প্রচার মন্দিরে দান করা হইল। কাচ প্রভৃতি 
বিবিধ বন্তর দ্বার] গৃহ সজ্জিত ও সর্বোৎকৃষ্ট জুড়ীর গাড়ী বৃথা 
ভাবিয়া এ সকলের সঞ্চিত অর্থে-যাহারা উদরান্নের জন্য অশ্র- 
জলে ভাদিতেছে, তাহাদের নিমিত্ত একটা অনাথ আশ্রম খুলি- 
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বেন। নিজের গাত্রবস্ত্রের ব্যবস্থা লক্ষের ভুলাভরা ব্বেজাই, 
সোণার চেনের পরিবর্তে একগাছি কাল ফিত!, যাতায়াত সন্বন্ধে 
কোনস্থানে ট্রামওয়ে কোথাও বা পাদচারে গমন । দ্নেখুম ত, 
বনের বৈরাগ্য কি সংসার-বৈরাগোর সশুখে আসিতে পারে ? 
হী তীত্র বৈরাগ্যযুক্ত কুম্তক ষোগীতে ও বল্সীকেতে কোন বিশেষত্ব 
ত দেখা যায় না? ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কি এই যে জগৎ্সমূহ উন্ধপ 
মানব বল্সীকে পূর্ণ হউক? তাহা হইলে তিনি মহাপ্রাণরূপে 
প্রত্যেক প্রাণীর সেবায়মগ্র থাকিতেন না । তিনিই ত সকলকে 
অভিন্ন জীব তব্রেব সেবা-মাহাক্স্য শিক্ষা দিতেছেন ; অঙ্ন অল 
বাতাস দিয়া কেমন জীবের সেবা করিতেছেন । অস্থি মেদ পূর্ণ 
সুন্দর শরীর দিয়া সকলে কার্ধে সাহায্য করিতেছেন, এক 
সাঁনবে নয়,পণু পক্ষী*কীটাদি পর্যযস্তে--জলে স্থলে অনস্তআকাশ 
তাহার সেবার অধিকার। 
আমি নিতান্ত জঘন্ত ! ত্যাগী বৈরাগ্যর উত্তেজনায় সেবার 

ভাবে বঞ্চিত হইয়াছি। হায়! এমন যে দেব দুলভি সেবা! ধর্শ, 
বুঝিতে পাঠরিলাম না । পরূপি গুপোধিত হইয়া সময় নষ্ট করি- 

লাম:ক্ঠর্ভুর নিকট কত যে অপবাদী, বলিতে পারি না। তৰে 

তিনি মহাঁপাপাঁকেও পরিতাগ কবেন লা, এই আশ্বাসে আবার 

বলি, প্রক্কত সন্গ্যাস কোথায় ? সংসার ও অরণ্য উভয় স্থানেই 
থাকিতে পারে, যদ্দি জগতের সেবার ভাব জীবিত থাকে । 

তাহা হইলে, সন্নযাসের মূলতত্ব বুঝা! যায়, কিন্ত বনবাঁসে তাহা 

অসম্ভব । ন্বর্ণ যেমন রজতের সঙ্গে মিলিত হইলে উজ্জল জ্যোতি 

দ্বেখাইতে পারে না, তেমনই সেবা ধর্মান্থরাগী সংসারীও পর্বতে 
গেলে মলিন আত্মন্থধী হুইয়! পড়েন, অধর পৃথিবীতে আসিজে 
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চান না, আপিলেও সেবার ভাব থাকে ন।, ব্যাপ্ চর্মের আনছে 
গুরু হইয়া বসেন। শুষ্ধ বৈরাগোর দংশনে স্থির থাকিতে পারেন 
না, শীপ্রই হিমালয় বা গুকাঁর নাথ গমন করিতে হয়। আনার 
এটিও সত্য যে,বেশী দ্রিন থাকিলে গুহা,সঞ্চিত ধর্মতত্ব লোকালয়ে 
বাহির হয়, সেটিও ত অধিক চিস্তারই কথা। সরিক়া পড়িলে, 
সংসারের বিষ-সিক্ত বাতাস গায় লাগে না, কেনই বা বলিবেন 
না, আঁকি আত্বাম ! 

এস্থলে স্পষ্টই বুঝিতেছি, ঈদৃশ গুরু সম্মানে সন্মানিত উচ্চভাঁব 
থাকিতে ক্ষুদ্রতার মহত্ব কিরূপে জানিব? ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শক্তির 
মধ্যে যে ক্ষুদ্র শক্তিই প্রবল, একথা অতি গুঢ, আমবা বুঝি না। 
একটা দুর্জয় বলশালী প্রকীগ হস্তীকে যদি অত্যুঙ্গ পর্বত হইতে 
ফেলিয়া! দেওয়। যায়,তাঁহা! হইলে সে কখনই বাচেনা,তাহার অস্থি 
পর্য্য্ত চূর্ণ বিচুণিত হয। কিন্থ পিপীলিকাটী কত ক্ষুদ্রঃ তাহাকে 
তদবস্থায় ফেলিয়া দিলে সে হেলিতে দুলিতে, নান। ভঙ্গী ভাবে, 
পড়িবামীত্র, বেগে চলিতে থাকে । বুঝুন ত, ক্ষুদ্রতার্রী ভিতরে 
উচ্চ শক্তির ক্রিয়া কেমন হ্ুন্দর ! সন্মান-প্রিয়তারধরউচ্চাভিমান 
কি পরাজয় নহে? ইহ সংসারে বা পর্ধত গুহীয় নূর্জন, 
ধনী দরিদ্র নির্বিশেষ বিনি ক্ষুদ্র হইতে পারেন, তিনিই ঈষু 
এবং প্রকৃত অন্ুরাঁগী, বৈরাগী অথব। সন্াসী। 

যাহা হউক,বানপ্রস্থ ও গাহস্থ উভয় বিধ সন্ধ্যাস তত্বই উপরে 
বিবৃত হইল, তাহাঁর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সন্যান কাহাকে বলিব ? 
আমার মনে হয়, আশ্রম-অনাসক্ত সন্ন্যাসই এ্রশী শক্তি সম্পন্ন । 
তাহা না হইলে, বিশাল বিশ্বরাজ্যে, দেশে দেশে, গ্রাম নগর 
ব্্াগে একত্র বাসের ব্যবস্থা কেন! ছুইচারিটী ত্যাগী সন্ন্যাসী 
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98 _. তত্বাপনিষদ্্‌। 
তবেই বিবেচনা হয় যে, বিশ্বনিয়ন্তারও ইচ্ছা__আশ্রম-অনাষক্ত 
বন্প্যাস। অস্পর্শ মহাশক্তি ব্ূপে সকলের মধ্যেইত বিহার.রুরি- 
তেছেন এবং জগৎকে আশ্রম-অনাসক্ত বৈরাগ্য তত্ব বুঝাইদে- 
ছেন। তিনি যদি ত্যাগী বৈরাগ্যের মত্বতাঁকেই ঠিক জানিয়। 
চীন তাতারের মমীপবস্তী কোন একটা নিভৃত গুহাঁতে থাঁকি- 
তেন, তবে অসংখ্য জনপূর্ণ সংসারের দশাই বা কি হইত, এ 
কুয়টী সন্ন্যাসী লইয়াই বা কত সুখী হইতেন ? 
এন্থলে স্পষ্টই বিরেচন। হয়, সন্ন্যাসের গুড় মর বিশেষরূপে 
অনেকে বুঝিতে ন| পারিয়। গৃহস্থাশ্রমের প্রতি ওদান্ত প্রদর্শন 
করেন। শ্শীন-বৈরাগ্ জীবনকে শ্মশানের ন্তায় করিয়। তুলেন, 
রস্ততঃ. তাঁহা সম্পূর্ণ ভুল। অবিদ্যার শান হইতে কোথাও 
মুক্তি. নাই, অর্বত্যার্গা হইয়াও এ গুহাটা, এ কমওনুটা, এ মৃগ- 
শারুকটার জন্য ব্যাকুল হইতে হয়। সেই স্থান টুকু যেন 
“জননী ঘন্ম ভূমিশ্চ”-বলিয়া বোধ হইতে থাকে, -অরণ্যেও 
আসক্তির *ন্বত্ব। হুক্মভাবে দেখিলে কোথাও নিরাপদ দেখ যায় 
না, অথচ-দাবার বন সর্ধঅই নিরাপদ । প্রাণে যখন ত্হ্ধ চিন্তার 
রম হইতে থাঁকে,তথন কি কলিকাতা মন্দ এবং কার নাথ 
বা হিমালয় পর্তই ভাল বলিয়! বোধ হয়, বিশ্বরাজেযের সকবাই 
য়েআপনার হই যার। কে বিনীত, কে দুধিনীত, এ ঝুকর, 
রিচার আর থাকে না, লোকালয় অমুতময় হুইয়! যাস 
সাধনের উপৃযুক্ষ ক্ষেত্র বূলিয়া গ্রত্বীতি জন্মে । তখনই বনের 
গ্য গৃহীকে আলিঙ্গন করিয়া শাস্তি ঝাভ করে, য় 
প্রারে বহু জনাকীর্ণ জনস্থানে স্যারের বীরত্ব কেমন মধুর, 18: 
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রি খুইত আশ্রম-অনাসক্ত বৈরাগ্যের সহিষ্উ" ত্যাগীর মিলন । 
এখন দেখা যাঁক্‌, পর্বতের পরমহংস কি বলিতেছেন । শুনিতে 
কৌতুহল হয় কি? বাস্তবিক ত্যাগী সন্স্যাস হইতেই পঞ্মম- 
হংসৈর শ্রক্কৃতি। কিন্তু বারু-স্তম্ভিত কুম্তকাদি স্থবীর যোগীর 
মত নহেন, তাহার আশ্রম অনাপক্ত উদাসীনতা প্রাণের প্রি 
ও প্রীর্থনীয় । তিনি কথন বা পর্বতের গুহা, গুহায় পরমালন্দ 
ভোগ করেন, কখন বা লোকালয়েও সর্ধভূতময় ব্রন্গজ্ঞানে 
ভেদকে দলিত করিয়! স্বর্গীয় প্রেমের তাবে চির-সন্তপ্ত নর 
নারীর প্রাণে আশ! দেন। জাত্যাভিমাঁন মহাপাপ পদতলে 
অবনত, সকলের হস্ত-অন্ে পরিতৃপ্থ । ভোজন করাইয়া! দিলে 
ভোজন করেন, নতুবা না। 
ঈদৃশাবস্থাতেও একটুকু বলিবার কথা আছে। আশ্রম- 
অনাসক্ত ব্যক্তির উদাসীনতা সঙ্গে যোগ থাকিলেও তিনি পর্বের 
ত্যাগী সন্ন্যাসের অসহিষু অস্বতি ভাব হইতে নিষ্কৃতি পাঁন নাই। 
কিন্ত আশ্রম-অনাসক্ত পরমহংসকে তাহা ভোগ কর্টিতে হয় 
ন!। স্ত্রী পুত্র বহু পরিজনে পরিবৃত হইয়া, সেবা ধর্টীর সাহায্যে 
“মৌলিস্থিতঃ কুস্তঃ পরিরক্ষনিয়ঃ” এই ভাবে ত্রহ্ধ বৃ 
' নন্দ ভোগ করেন। ব্রাহ্মমাজ জাতিতেদ করেন না, অভি 
ময় ভ্রাতৃভাবই ইহার একমাত্র হৃদয়ের সঞ্চিত ঈশ্বল। বস্ততঃ 
গার্স্থাঅমের পরমহংসের সহিত ত্যাগীর অসামঞ্জস্য ভাব কিছুই 
নাই, তীব্র সন্ন্যা বিভিন্ন মাত্র। ভাবিয়া দেখিলে তাহা 
দোষের নহে। ত্যাগী পরমহংস যখন প্রত্যেক পরিবারই ব্রহ্ষময় 
ভাবেন, তখন একদিকে দেখিতে পাই, তিনি সরলতার আশ্রক্স 
বাতা? তথাপি তিনি সেবা বঞ্জিত বলিয়। গৃহস্থাশ্রমের অনাসক্র 


৭৬ তত্বোপনিষদূ ।. 


পরমহুংগের নিকট"অবস্তই লজ্জিত, একথার সংশয় নাই।-পবি- 
্রাস্মা পরমেশ্বর যে সেবা-ধর্কেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন॥ 

এআশ্রম-অনাসক্ত সন্গ্যাসী, ত্যাগীর ত্রহ্মভাৰ বিষয়েও কোন 
বিষয় ন্যুন নহেন। তিনি তন্ত কীটের মত সংসারেরবিপ- 
জ্জালে জড়িত ও বিভূ-পগ্রদত্ত পরিবার, সেবাশৃঙ্খলে-নিবদ্ধ, 
এমন অবস্থাতেও কেমন সুন্দর নলিনীদলস্থিত জলের ন্যায় 
অম্পর্শ ভাবে ব্রহ্ধানন্দ ভোগ করেন। এ কি সাধন-বীরত্বের 
উজ্জল দৃষ্টান্ত নয় ? আরও দেখুন, অধিকাংশই যোগ-প্রবর্তকের! 
সংসারের অশেষ প্রকার বিদ্ব বিপদ সহ্য করিতে ন। পারিয়া 
ত্যাগী হইয়াছেন, ফলতঃ গৃহস্থাশ্রমী সাঁধকগণ বিপজ্জালকে যেন 
শরীরের বর্ম করিয়া বীর সাধনের জলন্ত ব্রহ্মভাব দেখাই- 
তেছেন। আমি মনে করি,গিরি পুরী ভারতী প্রভৃতি যে সকল 
সন্ন্যাসী দেখা যায়, সরল হৃদয়ে ভাবিয়া দেখিলে, গৃহস্থাশ্রম- 
সন্ন্যাসের নিকট তাহারা সকলেই ছূর্বল। শোণিত শুক্রময় শরীর 
গ্রহণ করিয়া, জগতের ধারাবাহিক উন্নতির জন্ত যে পুত্র কন্তার 
প্রকাশ, ইহবুর পথ অবরোধ কি ঈশ্বরের ইচ্ছার বহিভূর্তি নহে? 
অথচ দেরিতে পাই, তাহাদের মধ্যেও অনেকে ঘোর 
জীরী। * কাসর ঘণ্টার বাদ্যোদ্যমে ধাতু প্রস্তরাদি নির্মিত : 
বিগ্রহ পরিবায় লইয়া! নিজ্জীঁব গারস্থ ধর্টে উন্মত্ত, ইহা! অপেক্ষা 
প্রক্কৃত সংসারের সেবা, কি দোষের ? যাক সকলেই বুঝিতেছেন, 
অধিক বলিবার আবশ্তকত] নাই। 

এখন উর্ধারেতা মহাযোগী কি বলেন? ইঞজির-সংঘরই 

* ইহাদের জমিদারী, বাগ বাগিচা, বাণিজ্য ব্যবসায় প্রভৃতি নরুলি.. 
শর কোন দি অব াই। ৮০৬. 1 
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. ত্যাগীর নিফলঙ্ ও পবিত্র ধর্ম, ইহার সাহিত গৃহীর সাক্ষাৎ 
১ করিবার সাধ্য নাই। আমি একথা বলি না, উর্দারেত৷ সন্ন্যাস- 
তন্বে বীরত্ব নাই। তীহাঁদের মত সংযমী যোগী সংসারে অতি 
বিরল। কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে সংযমের মূলতত্ব আমাদের অনভিজ্ঞতা- 
দোষে উৎসন্ন যাইতেছে । তথাপিও, সংসার ক্ষেত্রে সাধন 
শ্রেণী বিভাগে, কোন কোন সম্প্রদায় মধো যাহা দেখিতেছি, 
তত্মম্বন্ধে নিরাশার ভাব মনে হয় না। উর্দরেতার অর্থ কি 
প্রাণীর বিনাশ ! ইহা কখনই সম্ভব বলিগ্লা বোধ হয় নাঁ। 
অযথ! শুক্রপাঁত না করিয়া এঁশী নিয়ম রক্ষার্থ ধর্পত্ধীর খু 
সমাগম কালে, নিঃম্বার্থ ব্রহ্মচিন্তা দ্বারা মহাযোগে প্রেম স্বরূপ 
পুজ ও গ্রীতি ম্বরূপা কন্া। প্রকাশ হয়। এ বিষয় সংক্ষিপ্ত ভাবে 
ইতঃপুর্ব্ব উক্ত হইয়াছে, প্রসঙ্গ ক্রমে এখাট্রনও বলিতে হইল। 
দৈহিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত থাঁকিলেও ত্র্মের অভিন্ন মিলনের 
মগ্রাবস্থাই সব্ন্যাস। যে সময় পার্থিব কামনা কিছু থাকে না, 
তাহাই বিশুদ্ধ সন্্যাস তত্ব। এতত্ডিন্ন ধিনি ই 
অযথ। শুক্রপাঁতকে মহাপাপ বুঝিয়। ধর্ম সাধন করে, 
সংযমী উদ্ধারেতা নহেন ? এরপ ব্রহ্মনিষ্ঠ আশ্রমো দহ 
বীরত্ব, কে না স্বীকার করিবেন ? তাই ভাবি, আমরা! যেন মং 
কল্পিত সঙ্গম গ্রচ্ছন্ন রাখিয়া বাহিরে উদ্ধরেতা না হই। 
_ ন্বাস্তবিক, বিভুর অখগুনীয় নিয়ম পালন ন! করি, 
প্রবজ্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলে এবং সংসারের মেবাধর্ম উপেক্ষা 
করিলে, অপরাধই সম্ভব। তজ্জন্য বলিতে হয়, ত্যাগীর তুলনায় 
'নী্ক সন্ন্যাস কিছুতেই দুর্বল নহে। ৃহস্থাশ্রম-লল্যাসী 
মরুল বিষক্ষেই শ্রেষ্ঠভাব দেখাইতেছেন। এম্থলে অনেকে 
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আপত্তি করিতে পারেন, সংসাক্গ. কি সাধনের ঘোগ্য ক্ষেত্র 
হইতে পারে? কেন হইবে না? মাক্সাময়ী পৃথিবী ত ঈশ্বরের 
পরিত্যজ্য বলিয়া বিবেচনা হয় না। শী বৃক্ষ বললী বমাকীর্ণ পর্বত 
কাননই তাহার আদরের, ইহাও ত ষস্তব নয় । যদি, গৃহীগণ 
স্বার্থচিন্তা ও অহন্ভাবাদি হুইতে মুক্তির জন্ঠ চেষ্টা করেন, তাহা 
হইলে উপযুক্ত রশ্বরিক তন্বের বিধান দমূহই বা কেন সংরক্ষিত 
বা আদৃত হইবে না? সার্বতৌমিক উদ্দারতা ও অবলতাই ঘা 
কেন মাঁনব সমাজকে অধিকার করিবে না? অনীসক্ত সন্গ্যাসই 
বা কেন জাগ্রৎ ভাবে সকলকে দীনতার উপদেশ দিবে না? . 

খাধিদিগের ধর্দমবিভাগ ব্যবস্থান্ুবর্তী অধিকাংশ ব্যক্তিই 
বলেন, সে কি--সংসারে সন্ধযাস! এ কি কখন হুইতে পারে ? 
পৃথিবী সর্বদা সংগ্রাম, রথচক্রের ঘর্থর শব্দে ও হস্তী অশ্বাদির 
পদ্দোখিত ধূলিপটলে আচ্ছন্ন থাকিবে, অজত্ম অসংখ্য নররক্তে 
নান করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে, এখানে আবার ব্রহ্গাচিস্ত| বা সন্ন্যা” 
সের কথা 1 1 ইহার উত্তরে বলিতে হয়, এ বিশ্বাঙ্গ ক্রি 
চিরগ্রসিদ্ধ ? ) এখন এন্দপ চাপা দেওরা কথা আর থাকিবে না | 
্‌ রুই প্রাণে মাধুভাব জলিয়া উঠিয়াছে, শান্ত্র-ঝলদিত 
চক্ষু বেশ পরিক্ষার হইয়াছে,হৃদয়ে সদ্‌গুরুর উপদেশ বুঝিতে শক্তি 
জন্বিয়াছে। সংসার ও বন এক অনন্ত অনাসক্ত পরম সন্গ্যা- 
নীর ভিতরে মগ্র রহিয়াছে । অতঃপর গৃহস্থাঅমে সন্ধ্যাদ জাধন 
অসম্ভব বা বিল্ময়ের কথা নহে। প্রত্যেক নরনারী যদি পশ্বর্িক 
নিয়ম অন্কসরণ করিয়! মধুর মহাযোগে সংবমী হন, তাহা! হইলে 
সংদা সাথ প্রদান করিবে, সন্দেহ কি? ০ 


হরর 








৭৮ তদ্বোপনিষদ্‌। 
আপতি করিতে পরেন, সংসাক্ধ কি লাধনের যোগ্য ক্ষেত্ত 
হইন্তে পারে? কেন হইবে না? মায়াময়ী পৃথিবী ত ঈশ্বরের 
পরিত্যজ্য বলিয়া বিবেচনা হয় না। বী বৃক্ষ বল্লী সমাকীর্ণ পর্বত 
কাননই তাহার আদরের, ইহাও ত জস্তব নয়। যদি, গৃহীগণ 
স্বার্থচিস্তা ও অহন্ভাবাদি হইতে মুক্তির জন্ত চেষ্টা করেন, তাহা! 
হইলে উপযুক্ত শ্বরিক তত্বের বিধান সমৃহই বা কেন সংরক্ষিত 
বা আছৃত হইবে না? সার্বতৌমিক উদীরতা ও সরলতাই ঘ! 
কেন মানব সমাজকে অধিকার করিবে না? অনাসক্ত সন্্যাসই 
বা কেন জাগ্রৎ ভাবে সকলকে দীনতার উপদেশ দিবে না? 
ধষিদিগেব ধর্মবিভাগ ব্যবস্থানুবর্তী অধিকাংশ ব্যক্তিই 
বলেন, সে ক্--সংসারে সন্যাস! একি কথন হইতে পারে? 
পৃথিবী সর্বদ] সণ্গ্রান বথচক্রেব ঘর্ঘব শব্দে ও হস্তী অশ্বাদির 
পদোখিত ধুলিপটলে আচ্ছন্ন থাকিবে অজন্গ অসংখ্য নররক্তে 
স্নান করিযা পৰিতৃপ্ত হইবে, এখানে ভাবাব জন্গচিন্তা বা সন্গা।- 
সের কথা রি ? ইহার উত্তবে বলি”ত হয়, এ বিশ্বাস কি 
চির প্রসিদ্ধ ? ধর একপ চাঁপা দেওনা কথা আর থাকিবে না। 
অন্রেস্ই প্রাণে সাধুভাব জলিখা উনিয়াছে, শান্ত্রঝলসিত 
চক্ষু বেশ পরিক্ষার হইয়াছে,হদয়ে সদ্‌গুকব উপদেশ বুঝিতে শক্তি 
জন্মিয়াছে। সংসার ও বন এক অনন্ত অনাসক্ত পরম সন্গ্যা- 
সীর ভিতরে মগ্ন রহিয়াছে । অতঃপব গৃহস্থাশ্রমে সন্ন্যাস মাধন 
অসম্ভব বা বিম্ময়ের কথা নছে। প্রত্যেক নরনারী যদি এশ্বক্সিক 
নিয়ম অক্ুদরণ করিস মধুর মহাযোগে সংষমী হন, তাহা হইলে 
সংসার স্বর্গন্ুখ প্রদান করিবে, সন্দেহ কি? 





দি বদির 3৯ ন্‌ সঃ 


উবাচ উ+ও [ও আটা এ 
ধ্যান বা চিন্তা। ঠা. 
রা অন্ুসরণ-প্রিয়। ৮৮৪৮. 
ধনৈশ্র্ধ্যের নিমিত্ত বিজ্ঞান চিনতক মন্তি্কে এতই আলোড়িত 
করিতেছেন যে, মুহূর্তকালও বিক্বাম নাই। কেহ বা! গ্রহ উপ-. 
গ্রন্থের গতি স্থিতি নিরূপণে, এমন কি, এ তেজোময় সূর্য্য কি 
কি-গদ্দার্থে গঠিত, তাহার আবিষ্কার ও অন্ধসন্ধানে এমনই. 
ধ্যানে মগ্ন যে বাহ্জ্ঞান-রহিত হুইয়াছেন। কেহ ব! পৃথিবীর 
ষপ্তকীর্ডি মধ্যে তাজমহলের কাকুকার্ধ্য কৌশলে অবাক্‌ হুইয়াঁ 
দ্রিবারাত্র সেই অতুলনীর চিন্তাতে ভাষিতেছেন । এক মন্তুষ্য 
কেন, পশু পক্ষ্যাদিরও শাবক রক্ষা ও আহারের জন্য চিন্ত! 
অবিচ্ছিন্ন । এই অর্থে কি বল! যায় ন$ সকলেই ধ্যানী ? ইং 
ধ্যানের প্রকৃত তত্ব ? । 
সংদারের প্রত্যেক ব্যাপার মধ্যে ধ্যান অথবা সা 
নিহিত আছে বটে, কিন্ত আহা'প্রককত নহে ।' এ প্রাণিস্থু্ত। ব্যাধ, 
গাথীটীর গ্রতি ষেঅকম্পিত শর লক্ষ্য করিয়াছে, ফ্াঁহাকে কি 
বলিতে পার! যায়, দে ধ্যানী? অথচ ইহার ভিতখে সা 
ভাবে শিক্ষাগ্রহণ পূর্বক ব্যাধকেও গুরু বলিয়াছেন । ৮২ 
বুঝিবেন,স্পর্শমণি যেমন লৌহময় বস্ত সকলকে স্বর্ণ ফরিতে পারে, 
কিন্ত নিজে নিশ্রভ প্রস্তর, তেমনই এ পাখীটির প্রতি নিষাদের 
শর্লক্ষ্যতাবে অন্যের উন্নতি হয বটে, ফলতঃ ব্যাথের প্রকৃতির: 
পরিবর্তন হয় না, তাহার হৃদয় যে পাষাণ হইতেও কঠিন । ইহাতে 
. পষ্টই বিবেচনা হয, এশীচিন্তার অভাবে স্থল বসত ধ্যানে ডুবি 
গেলেও কা সাকির কারণ নহে। এবং পদার্থগত ৫: 





ধ্যান বা চিন্তা । 


প্লাণীমান্রেই এক একটা চিন্তার অন্গসরণ-প্রিয়। কেহ ব 
ধনৈশ্বর্ষেযর নিমিত বিজ্ঞান চিন্তায় মন্তিফকে এতই আলোড়িত 
করিতেছেন যে, মুহূর্তকালও বিরাম নাই। কেছু ব। গ্রহ উপ- 
গ্রন্থে গতি স্থিতি নিরূপণে, এমন কি, এ তেজোময় হুর্য্য কি 
কি পদশর্থে গঠিত, তাহার আবিষ্কার ও অনুসন্ধানে এমনই 
ধ্যানে মগ যে বাস্জ্ঞান-রহিত হইয়াছেন । কেহ ব। পৃথিবীর 
সপ্তকীষ্তি মধ্যে তাজমহলের কাককার্য্য কৌশলে অবাক্‌ হইয়া 
দ্রিবারাত্র সেই অতুলনীঘ্ চিন্তাতে ভাগিতেছেন । একা মনুষ্য 
কেন, পণ পক্ষ্যাদিরও শাবক রুক্ষা ও আহাবেরু জন্ত চিন্তা! 
অনিচ্ছিন্ন । এই অর্থে কি বল! যায় না, সকলেই ধ্যানী ? ইহাই 
ধ্যানের প্রকৃত তত্ব? 

ংসারের প্রত্যেক ব্যাপার মধ্যে ধ্যান অথব! চিস্তাশক্তি 
নিহিত আছে বটে, কিন্তু তাহ। প্রকৃত নহে। এ প্রাণি ব্যাধ, 
পাথীটার প্রতি যে অকম্পিত শব লক্ষ্য করিয়াছে, 1 ধাকে কি 
বলিতে পারা যায়, সে ধ্যানী £ অথচ ইহার ভিতরে রা 
ভাবে শিক্ষাগ্রহণ পূর্বক ব্যাধকেও গুক্ক বলিয়াছেন। এ 
বুঝিবেন,স্পর্শমণি যেমন লৌহময় ২স্ত সকলকে ন্বর্ণ ফরিতে পারে, 
কিন্ত নিজে নিশ্রভ প্রস্তর, তেমনই এ পাখীটির প্রতি নিষাদের 
শরলক্ষ্যভাবে অন্তের উদ্নতি হয় বটে, ফলতঃ ব্যাধের প্রকৃতির 
পরিবর্ধন হয় না, তাহার হৃদয় যে পাষাণ হইতেও কঠিন । ইহাতে 
স্ষ্রই বিবেচনা হয়, এশীচিস্তার অভাবে স্থল বস্তর ধ্যানে ডুবিয়া 
গেলেও তাহ শাস্তির কারণ নহে । এবং পদার্থগত বিজ্ঞান 


৮০ তস্বোপনিষদ্‌। 
চিস্তাতেও চিত্ত তই কেন দ্ুবুক না, তাহাতে প্রকৃত না 
চিন্তা ঘার! ক্থুখী হওয়া যায় না।' 
«ধ্যানের চারিটী ভাব আছে। বিজ্ঞান প্রশ্বাস কর্ষণ, বিরাট, 
অনস্ত। প্রথমটা, ইতঃপূর্বব যাহার উল্লেখ করা গেল, উহা বিজ্ঞান- 
চিন্তা । দ্বিতীয়তঃ দক্ষিণ নাসিকার দ্বার হইতে হৃদয়স্থিত ব্রচ্মকে 
বাহির করিয়া, কোন একট ক্ষুদ্র পাত্রে নান প্রকার পুষ্পে পুজা 
ধ্যান ছারা, আবার প্রশ্বীস প্রক্রিয়াধোগে হুদয়েই স্থাপিত করা, 
ইহ প্রশ্বাস কর্ষণ ধ্যান ব! চিস্তন। তৃতীয়তঃ) ধাতু প্রস্তরাদি 
নির্শিত কল্পিত মুক্তি__চন্দ্র, কুর্ধ্য জগৎ ইত্যাদি সাকার তত্ব সকল ও 
সর্বব্যাপী মহাশক্তিকে একত্রীভূত করিয়া বিরাটরূপ ভাবন1। * 
চতুর্থতঃ চিক! ছিদ্র প্রবিষ্ট হত্রের ন্যায় ধ্যানন্ত্রে স্থলতত্ব 
সমূহ ভেদ করতঃ একমাত্র নিরাকার নিত্য বস্তর ধ্যান অথব! 
অনন্তকে চিন্তা । 

এই ধ্যানভাব চতুষ্টয়ে, নিরাকার অনন্ত চিন্তা প্রসিদ্ধ । 





তন! শ্শ্ি পিটিনিনিউাঃ যোগবিভ্রাট হয়, এজগ্ঠ বা 
টি লিখিত আছে ব্রন্দের এইরূপ-- 

দিব্য মাল্যাম্বরধরং দিব্য গন্ধানুলেপনমূ। 

সরববাশ্চধ্য ময়দেব মনস্তং বিশ্বতো মুখম্‌। 
_: শর্থাৎ তিনি দিদ্যমাল্য ও দিব্য ব্গধানী দিব্য গন্ধে অন্ুলেপিত, 
সর্বাশ্চধ্যমর়, প্রভাময়, অনন্ত এবং সর্বত্র মুখ বিশিষ্ট। ইহাকে কি 
ম্ঞ্ৎ | 





৮০ তত্বোপনিষদ্‌। 


চিন্তাতেও চিত্ত তই কেন ভুবুক না, তাহাতে প্রকৃত ধ্যান বা 
টিস্তা বার সুখী হওয়া যায় না। 

ধ্যানের চারিটা ভাব আছে। বিজ্ঞান প্রশ্বাস কর্ষণ, বিরাট, 
অনস্ত। প্রথমটী, ইতঃপূর্ব্ব যাহার উল্লেখ করা গেল, উহা বিজ্ঞান" 
চিন্তা ৷ দ্বিতীয়তঃ দক্ষিণ নাসিকাব দ্বার হইতে হদয়স্থিত ব্রহ্মকে 
বাহির করিয়া, কৌন একটা ক্ষুদ্র পাত্রে নানা প্রকার পুম্পে পুজা 
ধ্যান দ্বারা, আবার প্রশ্বাস প্রক্রিয়াধোগে হদয়েই স্থাপিত করা, 
ইহা প্রশ্বাস কর্ষণ ধ্যান বা চিস্তন। ভৃতীয়তঃ, ধাতু প্রস্তরাদি 
নির্দিত কল্লিত মৃণ্ভি- চন্দ্র, সূর্য্য জগৎ ইত্যাদি সাকার তত্ব সকল ও 
সর্বব্যাপী মহাশক্তিকে একত্রীভূত করিষ| বিবাটর্প ভাবন1। * 
চতুর্থতঃ চিক ছিদ্র প্রবিষ্ট হ্বত্রের স্তাঘ ধ্যানস্থত্রে স্থুলতত্ব 
সমূহ ভেদ করতঃ একমাত্র নিবাকাব নিতা বস্তব ধ্যান অথবা 
আনাতকে চিত? 

এই ধ্যানতাব চনুটয়ে, নিরাকাব অনন্ত চিন্তা প্রসিদ্ধ। 
এতছিন্ন*-ন স্বপনে 'নের অবস্তাকে যোগী গন্তব্য পথের সময়- 
পাত বহ্২ গন্ধ পগারেন। স্লতবময় বিজ্ঞানে ক্ষণকালের 
জন্য তুর্ট “ছু, সম, পচ, [৩ ।ব্যাপার ইন্ত্রজাল খেলা, সাকার 
৭ | রি 

"তন হইতে লিশ্ভ।বখল।উডও যোগবিভ্রাট হয়, এজসন্ত অনন্ত 








শশার পাশপাশি পাতি 


অবিন্সি- 
“ গীতীয় লিখিত আছ ব্রন্গের এভরূপ-- 


দিব্য মাল্যাম্বরধব* দিব্য গঞ্ধ'ভুতলপ্নম্‌। 
সর্ধাশ্চয্য ময়দেব মনন্ত” বিশ্বরনো মুগ্ম্‌। 
অর্থাৎ তিনি দিব্যমাল্য ও দিবা বন্দধাবী দিব্য গন্ধপ্রন্যে অন্থুলেপিত, 
সর্ধাশ্চধ্যময়, প্রভাময়। অনন্ত এবং সবলত্র মুখ বিশিষ্ট । ইহাকে কিরপে 
বিশ্নাট ও নিরাকার অনন্ত বলা যা? 


বাচিস্তা। ৮১. 


চিন্তাই শ্েঠ.ও ধ্যানী- সাধকের সিদ্ধাবস্থা ।" বি 
ব্রক্মোপলন্ধির অধিকার জন্মে, অন্তদৃ্টি পরিষ্কাররূপে 
প্রকাশ পায়, ইন্জ্রিয়াসক্তির কুটবন্ধন ছিন্ন হয় এবং মর্াএবিষ্ট 
বাষনার গ্রস্থী সমূহ শিথিল হইয়া যায়। চিত্তের বহিু্খ তীব্রগতি 
ক্রমে ক্রমে অন্তর্থিত হইতে থাকে, বহিশ্চিন্তার উত্তেজনায় স্বার্থ 
প্রলোভন-পূর্ণ সংসারের নানা পথে ভ্রমণ করিতে আর ইচ্ছ। 
হয় না। গশুভবৃতি-প্রদর্শিত পবিত্র পথের অনুসরণে কামাদির 
ছুর্জয় বল দূর্বল হুইয়! পড়ে, সাধক সকামজনিত তৃপ্তি একবারে 
পরিত্যাগ করেন এবং নিক্ষাম যোগশক্তির আকর্ষণে অনাসৃক্ত 
টবরাগ্যের সাধন-সাহাধ্য বুঝিতে সক্ষম হন। 
ঈদৃশ অবস্থাকে ধ্যান-প্রবর্তক বলে। যে পর্য্যন্ত সাধকত্ব 
শক্তি না জন্মে, সে পর্য্যস্ত ্হ্মচিস্তা বা ধ্যানের গুড়তত্ব বুঝা যায় 
না, নিরবচ্ছিন্ন নিবিড় অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হয় 
না। তাহার মধ্যে বিষম বিপদসঙ্কুল আমিত্বের বিচিত্র 
লালসায় পৃথিবীর ঘটনা সমূহ বুদ্বুদের স্যাসিদ্ধাবস্থায়/ ফুটিতে 
থাকে, এই নিমিত্ত সাধকত্ব শক্তির প্রয়ে কুন্তকার্ছি্ট তীক্ষি আমন 
রাজ্যে আবার এ ভয়ানক অন্ধকাত্রশী ও | সথলড় 
যদি'আমিত্বের আধিপত্যকে দ্বি গরন্ির সশিতি্*হ ইহারা! এত. 
থারে_ না, একমাত্র অন্ধকারই গতি স্থিতির “উপার- একার 
তখন সেই ভীষণ অন্ধকার ঠেলিক়া কোথায় যাইবে ? অগত/।. 
একাকী মহদ্ভয়ে আক্রান্ত হইয়! স্বভাবতঃ ব্রহ্মনাম ন। ধরিলে আর 
উপায় কি? কিন্তু নাম সাহায্যেও সাধকের ভয়ঙ্কর পরীক্ষা আছে, 
কারণ সে উপায়হীন বলিয়া! তাহার নামে কচি) এজন বিশ্বাজ 
 ব্যাকুলতা দূ কি ১৯৮০) প্রভু জানিবেন না! উত্তরোত্তর 
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চিন্তাই শ্রেষ্ঠ ও ধ্যানী সাধকের সিদ্ধাবস্থা । এই বিশুদ্ধ ধ্যান- 
যোগে ব্রন্মোপলব্ধিব অধিকার জন্মে, অন্থূ্টি পবিক্কাবূপে 
প্রকাশ পায়, ইন্দ্িয়াসক্তিব কুটবন্ধন ছিন্ন হয় এব মর্ম্ম পবিষ্ট 
বাসনাব গ্রন্থী সমূহ শিখিল হইয়া যায়। চিন্তে বহিমুথ তীব্রগতি 
ক্রমে ক্রমে অন্তহিত হইতে থাকে, বহিশ্চিন্তাব উত্তেজনায় স্বার্থ 
প্রলোভন-পুর্ণ সসাবেব নানা পথে ভ্রমণ জবিতে আব ইচ্ছা! 
হয় না। শুভবুভ্ভি-প্রদর্শিত পবিত্র পথেব অন্রপবণে কামাদির 
ছর্জয় বল দ্রর্ববল হইযা পড়ে, সাধক সকামজননত ৮প্লি একবারে 
পরিত্যাগ কবেন এবং নিক্ষাম ধোগশক্তিব আকর্ষণে অনাসক্ত 
বৈরাগ্যেব সাধন-সাহাধ্য বুঝিতে সক্ষম হন । 

ঈদৃশ অবস্থাকে ধান-প্রবর্ভক [নে। যে পরাস্ত সাধক 
শক্তি না জন্মে, সে পর্য্যন্ত ব্রহ্ষচিস্তা বা ধ্যানেব গুডতব্ব বুঝা যায় 
না, নিববচ্ছিন্ন নিবিড অন্ধকার ভিন্ন আব কিছুই দুষ্টু হয় 
নাঁ। তাহাব মধ্যে বিষম বিপদসম্কুল আরমহ্েন বিচিত্র 
লালসায় পৃথিবীণ ঘন! সমহ বুদ্বাদব হা ৪ ফুটতে 
থাকে, এই নিমিত্ত সাধকান্ব শক্তিব প্রলে ণ্শ্ন 
রাজ্যে আবাব এ ভঘানক অন্ধকাস৯ 
যদি আমিত্বেব আধিপতাকে £। 
থাকে না, একমাত্র অন্ধকাণই গর্ি স্থিতিতিৰ উপ 
তখন সেই ভীবণ অন্ধকাব ঠেপিনা কোথায় যাইবে 7? অগত)। 
একাকী মহছুয়ে আক্রান্ত হইয়। স্বভাবতঃ বঞ্ধনান নাধবিলে আব 
উপায় কি? কিন্ত নাম সাহাযোও সাধকেব ভয়ঙ্কর পৰীক্ষা আছে, 
কারণ মে উপাযহীন বলিয়া! তাহাব নামে কচি) এজন্ত বিশ্বাস 
ব্যাকুপত। দৃঢ় কি ছুব্বল,কনই বা প্রন জানিবেন না ! উত্তরোত্তর 


৮২ তত্বোপনিধর্দ। 


ভয় বিতীধিকাঁও অপহিধু ভূর্ধলভাব প্রবল হইতে খাকে। আঁিঙ্িং. 
আরুষ্বিত ছাঁয়াময় মাঁয়া-শরীরী ক্কষ্খ চৈতন্ত প্রভৃতির প্রস্তি- 
কতি দর্শন, তাহারাই অভীষ্ট দেবতা ও গতি মুক্তি দাতা পন্ধি- 
ভ্রাতা, ইত্যাদি প্রলোভনে মহাঁপ্রভূর মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে 
না পাবিলে, কোন একটা অদ্ভূত ব্যাপার দেখিয়া পতিত হইতে 
হইবে, আশ্চর্য কি? যিনি নিরাঁকার অনন্ত নিত্য সত্যের চিন্তা 
ব্যতীত বাচেন না, তিনি প্রকৃত বিশ্বাসী ও অকৃত্রিম ব্যাকুলতার 
ভিথারী। সম্ভুখে যতই কেন পণীক্ষা প্রলোভন আঙ্গুক না, বিশ্বা" 
সের জলন্ত তেজে তিষ্ঠিতে পারে না, তাহ! গ্র নিবিড় অন্ধকার 
মধ্যেও এণীপ্রভা হড়িজ্জ্যোতির ন্যান্ব দুষ্ট হয়। এই আশার দীপ 
জ্বলিতেছে, ইহ? সাধনের পরিণাম এবং সাধকত্বের ফলও বটে, 
কিন্ত ধ্যানের সিদ্ধাবস্থা নহে । 
ধ্যানের সিদ্ধাবস্থা বি? বঙ্গে মনশ্চক্ষুর নিক্ষলঙ্ক দৃষ্টি বা 
লক্ষ্য স্থিরকরা | “জ্যাসা নাগরীকা চিত গাগবীমে”, ভোজনে, 
ভ্রমঞ্তণ, শং অবিনাশী নিত্য পকষেব ধ্যান বা চিস্তা । 
যী কাব স্যান্ন অবিচলি তভাবে ধ্যানে নিয়ত 
_ হনক্ষাদির দানা বিষম বিষয়াসক্তির 
,,ৰ1৩ শ।্খ়।ছে, পবিবাআ্সার দর্শনাকাঙ্কায় 
এহমখ)ানে একটুকু বিচ্ছেদ ঘটিলে যিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হম, 
সাঁহারই এক কূপ সিদ্ধাবস্থা বলা যায়। নতুবা! ধ্যানাবস্থায় 
হাইকোর্টের নজীর ভাবিলে সকলই বৃথা | নিক্ষাম বিশুদ্ধ চিন্তাই 
ধ্যানযোগ । সন্তানের শরীরপাত, ্রশ্বর্যের ক্ষয়, স্বাস্থোর 
অন্ভাব, এক্ধপ সকল অবস্থার উপর অনাঁলক্ত বৈরাগ্যের জয়, 
ইহাই ধ্যানের অঙ্গুকুল অবস্থা। বলিতে কি, মানুষ যতক্ষণ 
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রানার দাষত্ব হইতে মুক্ত না হয়, ততক্ষম এ মর্মঘাতিনীর 
তর্যর্থ আকর্ষণে' অবিশ্রীস্ত ঘুরিয়া বেড়ায়। তরেই দেখুন, 
বাহ্বস্্র সহিত চিত্তের যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক, তাহা অনাক্ত 
টবরাগ্যই ঘুচাইয়া দেয়। কাঁজেই সাধন ছিতৈষী বন্ধু বলিলেও 
অতুযুক্ধি হয় না। বস্ততঃই সাধন পথে বিশ্বাস বৈরাগ্য ব্যাক্ু- 
লতার আশ্রয় ব্যতীত অভীষ্ট চিন্তার প্রতি সমাক প্রকারে 
নির্ভর শক্তি জন্মে না, এজন্য প্রথমতঃ এ সমূহ দেবতত্বেরই সেবা 
কর! একান্ত প্রয়োজনীয় । ইচ্ছাসিদ্ধ হইলে,বরক্মসাধন ও ধ্যানের 
কোনরূপ বিদ্ব বিড়ম্বনার আশঙ্ক। থাকে ন1। 

শাস্ত্রে সাধনতত্ব বিবিধভাবে বিবৃত বহিয়াছে। সকল 
প্রকার সাধন মধ্যেই প্রবর্তক, সাধক ও সিদ্ধ, এই তিনটা অবস্থা 
আছে । ধ্যান সম্বন্দেও তদ্রূপ ব্যবস্থা আছে। মানুষ সহসা 
প্রক্রিয়া-বশীভূত হইয়া প্রথমেই প্রবর্তক অবস্থায় বিস্তৃত ক্রিয়া 
জড়িত হইলে, সাধকত্ব প্রাপ্তির সময় কৈ, যে ষট্চক্র ভেদের 
মত দুর্জয় জটিল পথকে অতিক্রম করিয্না সিদ্ধাবস্থায় পঁছছিতে 
পারে ? বিশেষতঃ জড়বিজ্ঞান, গ্রাণায়াম কুস্তকাঁছি তীক্ষ অস্ত্র 
ধরিয়া প্রহরীর কার্য করিতেছে । আহা! শধন-স্থলভ 
প্রবর্তকাদি ভাবত্রয়ের স্বাভ।বিক গতির প্রতি ক্কি ইহারা এশং 
বীতল্পৃহ যে, নাসিকার উপরে চিন্তকে না বসাইনে আর কোন 
উপ্ধায় নাই? এইরূপ বহুবিধ অসাড় সাধন দ্বার সাধকের 
সিদ্ধাবস্থার আশা করা নিতান্ত অসম্ভব । আবার অনুকুল দিকে 
তাঁকুহিলে এ সকলও ত থাকে না) পরিশেষে ক্লান্ত হইয়! 
সমু গ্ররিত্যাগ করিতে হয় । একটুকু ভাবিয়া দেখিলে কি 
বুরিভে পার। যায় না য়ে, সকলের ভিতরে এক মহত্ত্ব বিরাজ 
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করিতেছে-_ স্বাভাবিক তত্ব জ্ঞান । ইহা আপনা হইতেই প্রকাশ 
পায়, ইহা জড়ীয় বিজ্ঞান বা প্রন্রজালিক কোনরূপ ক্রিয়ার অধীন 
মঙ্থে। জীবনশাস্ত্রদর্শী যোগীগণ বুঝিতে পারেন বলিয়া তাহার! 
প্রক্রিয়াগত প্রবর্তকাদির সাধন বিষয়ে অনুরক্ত হন না, অথচ এ 
অবস্থাত্রয়ে,স্বাভাবিক ভাবে ব্রহ্মশক্তি বর্তমান দেখিয়া সিদ্ধিলাভ 
করেন। 

, বাস্তবিক, বিশ্বাস বৈরাগ্য ব্যাকুলতা প্রভৃতি দেব তত্বের 
শহিত চিত্তের অমিয় ভাবে মিলন হইলে, সকলই সহজ হইয়া 
যাঁয়। নির্ভর-বিরুদ্ধ প্রক্রিয়াদির কাধ্য সমূহ যে সাধন পথের 
বিত্ব, তাহা। স্পষ্টই বিবেচনা হয়। সাধকদিগের জ্যোতিশ্চক্ষু 
উদ্মেষিত হইলে বহিদৃর্টি দ্বারা ঘে সমস্ত প্রলোভনে প্রাণকে 
আকুল করে, তাহা কিছু থাকে না। এক মাত্র ব্রহ্ষচিন্তা ক্রমে 
ক্রমে গ্রবল হইয়া উঠে, হাদয়-দেবতার ভাবনা ব্যতীত আর 
কোন বস্ততে ম্পৃহ! থাকে না। বেদ বিজ্ঞানাদির বিধান পকল 
তীঁহাদিত "র নিকট পরাস্ত হুইয়। পড়ে । জীবন-শাস্ত্রের আভি- 
ধানিক শব্দ বা ভাষা তাহারা বুঝিজে পারেন, পৃথিবীর বিজ্ঞান- 
শন্তাি € নে কথন বদ্ধ থাকেন না, মোহ পিঞ্জর ভেদ করতঃ 
অনস্তের পাখী অনস্তের মধ্যে ছুটিয়া বেড়ান। জগতের বিচিনত্র- 
তার ভিতরে" থাকিয়াও কিছু দেখিতে পান না--কেনই বা 
দেখিবেন? সাধকচিত্ত ঘে অবাতকম্পিত দীপ-কলিকার স্তাঁয় 
একমাত্র ইষ্ট চিন্তায় নিরত, উলিবে কেন ? চক্ষু থাকিতে অন্ধ, 
কর্ণ থাকিতে বধির, বাকৃষ্ক্তি সত্তেও মুক। নিদ্রিতাবস্থায় 
দ্বেমন আত্মশক্তি দন্বপ্নযোগে স্বর্ণের অতুলনীয় সৌনর্যে নিমগ্ন 
গ্াকে, পার্থিব শরীর সর্প-শক্ধবৎ বৃথা হয়, তেমনই সাধকগণের 
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ডিত্ত অন্ধ খ্যালে ভূবিয। বায়। সুখ দিয়! বহুজনাকীর্ণ মহা! বাক্তো” 
্ধ্ধে একটা বৃহৎ বববাহিক ব্যাপার চলিয়া গেলেও দেখিতে 
শুনিতে পাঁন না। 'তখন তাহাদের পার্থিব ইন্দ্রিয় কল অপান্ 
হুইল! যায়, এজন্ত তাহান্গা জগতে অবস্থিতি করিয্াও স্বতন্ত্র! 

ধ্যানীর ব্রহ্ষচিস্তাই কর্্মযোগ । এ নিবিড় অন্ধকারই 
হায়, মহস্তয়ই বন্ধু, ব্রঙ্গনাম হুত্রই অসীম আকাশে স্থিতিক্ন 
উপায়। সেখানে প্রভূুই উপদেষ্টা ও পথপ্রদর্শক । জাচা়ী 
উপাচার্যের অধিকার নাই, যদি থাকে এমন কেহ বুঝেন, ভাঙা 
হইলে তিনি প্রকৃত ধ্যানী নহেন, পতন আশঙ্কা তাহার সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণই সম্ভব। এজন্য ধ্যানীগরণ, অনন্ত পথমধ্যে কোন প্রকাছ 
পরিমিত রূপ অথবা স্থূল বস্তর রেখামাত্র দৃষ্টি করিলে অশন্দি- 
প্রহারবৎ যাতনা বোধ করেন। বিহ্জগাগণ যেমন শবরের 
শর নিঃসরণ শর্ষে আকুল গ্রাণে অদীমাকাশকেই নিরাপক 
স্থান বুঝিয়া উদ্ধে উঠিতে থাকে, তেমনই, ধ্যানীরাঁও উপযুক্ 
গ্রলোভনপুর্ণ কোন রূপ বাধ! বিদ্র ছুর্ঘটনাতেও, রা আশয়- 
তা, এই দৃঢ় বিশ্বাসে ধ্যানবলে চলিয়া যান। কার্প তাহাদের 
রহ্ষপ্রদরশিত ন্ন্ান্ত পথই যে লক্ষ্য-_-তাহারা মালবীষ ক্পুর্ণ 
শর্কির 'উত্তেজনায় বিচলিত হইবেন কেন? বিশেষতঃ মধ্যবর্তী 
ভাবে.বে পূর্ণাঙ্গ ধ্যানের অবস্থাকে ম্লান করে, তজ্জন্ত তাহার! 
সতত লতর্ক। 

ধ্যানের চাবিটি ভার সংক্ষিপ্ত ভাবে বণিত হইয়াছে, এক্ষণে 
সত্থচভু্টয়ের বিষয় সামান্ততও কিছু বলা আবশ্ঠক! নিত্ু্ধি, 
সন্থযন্টিঠা, ব্রক্ষভাব ও চিন্তাযোধ ধ্যানের এই চাত্রি অবস্থা, । 
সিকি অর্থে সিদ্ধাবস্থ!, ফাখকষের ইহাই মূল ধল। এই হুল 
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সম্পন্ধির বলে দভ্যনিষ্ঠা ও ব্রঙ্মভাব প্রকাশ পাত এবং উজ্জল 
গন্ধ উন্মুক্ত করিয়া! চিস্তাশক্তিকে মহাশক্তি মধ্যে মগ করে। 
উদ্থাকেই ব্যানযোগ বলে। শ্ষটিক প্রস্তর তুচ্ছ, স্বচ্ছ চিন্তাই 
ধ্যান নামে অভিহিত। ইহার ভিতরে কোন ব্যক্তিশপ্ষি 
শ্রঁতিবিশ্বিত হয় নাঁ। ইহাতে কোনরূপ বর্ণ অর্থাৎ নীল লোহি- 
তধছি বং নাই, অথচ অনির্বচনীয় শোভা আছে। আহা! ঈদুশ 
ডিইমুগ্ধকারিণী টিন্ত। না হইলে কি সাধক কখন ঈশ্বরের পরশবর্ধ্য 
শ্বাধূর্য্য ভাব বুবিবার জন্য পাগল হন? রাজপুত্র শাক্যলিংহ ছয় 
হত্সর অবিচ্ছিন্ন চিন্তা দাও] নির্বাণ ধর্ষ্বেও পৃথিবীকে উন্মত্ত করেন? 
আহার নিদ্রা ভোগস্থথের প্রতি তাহার স্পৃহা! ছিল নাখাকিবেই 
বাফেন! ন্বর্গের সুধাপানে ক্ষুধা তৃষ্ণা আলম্ত-ভূম্তণাঁদি যে পরাস্ত! 
ধাঁন্ঠবিক যখন সাধকের প্রাণ মহা প্রাণের দিকে ছুটে, তথন কি 
*আঁমাঁর বলিতে কিছু থাকে ? আবার সমস্তই “আমার” বলিয়! 
নে হয়, কারণ, পশ্ত পক্ষী মানব সকলই পিতার পুত্র 1 এইজপ্ঠ 
মহুদ্ধ্যাঁনীক্ আপনার্দিগকে ভুলিপনা জীবের সেবায় অন্থুরক্ক হুদ । 
ঈংদারে দমভীবে নিঃস্বার্থ সেবা ধ্যান আরও মধুর। 

'এখন দেখা আবশ্তক যে, চিস্তাশক্তির মহোচ্চ ভাব কি? 
ফেনি উপায়েই বা সহজে ত্রক্গধ্যানে মগ্ হইতে পারা বায়? 
জ্রুপ্টেছবে বুঝিবেন, ব্রন্মচিন্ত। বাঁ ধ্যানের দুইটা গতি ও দন্তি 
আছে, একটা উদ্ধ গতি, দৃষ্টি মস্তিষ্কে; অন্যটা সাম্য গতি, 
'ষ্টি'হদয়ে। এই উভয়বিধ গতি দৃষ্টি মধ্যে প্রথমতঃ উর্দ দৃষ্টির 
ধ্যান সন্বন্ধে কিছ বলা ষাকৃ। বেদ ও তন্ত্রদর্শী ধ্যানীগণ মব্তি- 
ফোষে রন্ম চিন্তা, ইহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া সাধন করেন, এবং ব্র্- 
স্থাণী বা আদেশ শ্রবণ জন্ত আকুল হইলে বিবেকের কথ! অর্ধা$ 
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ঝক্ষের আদেশ, হয়েই, প্রবেশ পায় "যদিও সনোরৃতির, স্ষিথিক 
মন্দির ফ্মত্তিফ-_হুইলে কি হক্ষ, প্রভূ যে হদকধকাশেই বাধ) 
ধ্বনী,সআছেশ বুঝাইয়া দেন। অবশ্তই বলিতে পারা খাস, মন্তি্ক- 
কোঁষে মনের চির অধিকার থাকিলেও মন দিবাচজ্েের' জায় 
নিশ্রাজ। কারণ, আদেশ ভাবের মধুর ধ্যান তাহাতে হয় 
না, সোহহং তব্বেরই প্রভা উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। ঈদৃশ গ্রথর 
ক্যোতিঃ মধ্যে চিন্ত স্তিমিতপ্রভ কেনই বা হইবে .না'? 
এজন্ত সরল ধ্যানীর! ইহাকে তীত্রতাপযুক্ত শুক্ষ ধ্যান বলিয়। ব্যাগ! 
ক্রেন। সমদৃষ্টিকূপে হদয়কোষে চিনুকে স্থির করিতে পারি 
অধোর্ধ উভয় দৃষ্টি সমান হইয়া যায়। প্রেমোন্মত্ব চিত্ত 'প্রদ্ধি 
ঘটনার মূলে আদেশ তন্ব বুঝিতে মক্ষম হয়। মাতৃক্রোড়ে 
শিল্ড যেমন জননীর অমিয়মাথা ল্নেহবাক্যে, তৃপ্ত হইতে থাক, 
তেমনই অনস্ত জননীর পূর্ন ন্নেহে ধ্যানস্থ চিত্তও ডুূবিয়া যায়? 
্বর্রী্ধ অথণ্ড ভাবাবেশে ধ্যানীর জীবন্ত জ্যোতি: প্রকাশ পাত 
থাকে । উর্ধদৃষ্টির তীব্রধ্যানের উত্তাপ শক্তি হৃদয়ের প্রেমাকর্ষণে 
শীতল হয় । তখন সেই অনাদি সঙ্চিদানন্দ মহ। প্রভার জন্য প্রাথ 
কাদিয়! উঠে। চক্ষের পলক কাল ই্টচিন্তার বিচ্ছেদ ঘূটিলে 
অক্রজ্পলে সকল শরীর ভাপিয় যায় | 

আবার এ অশ্রুই অথগ্ড ধ্যানের সহায়, নির্বিড় অন্ধকারই 
গন্তব্য পথের সঙ্গী, ব্রহ্মনামই একমাত্র আশ্রয় । প্রভু ত স্হন্ছে 
ছাঁড়েন না! এঁষে পরীক্ষা আদিল, মহছয়ের ভীষণ শর 
উদ্ভতকোক্তর বাড়িতে লাগিল। আমিত্বের উত্তেজনায় পার্থির 
মুদ্ধকারিনী. চিন্তা) সকল ফুটিয়া উঠিল। তখন ব্রক্ষনাস ভিন 
কবর উপাস্থ কি? ভয়্বিহবল চিত্ত, হদয়তেদী ব্রহ্ধন্ঞম 
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গাছিতে জারম্ত করিল, পথের ব্যাহত্তা জবিত্ব আর খাকির্ভে 
পাঁরিল শা। এখন, একমাত্র কজ্জললাঞ্চিতভ গভীর অন্ধকার 
ভির কিছু দুষ্ট হয় না। জুহ্মুহ মহন্তয়ের আবির্ভাব, তাহার 
ভিত্তরে “আমি আছি, ভয় কি, ভয় কি।” একি! তবেইনি 
ফি মহাকাঙ্পী অভয়দায়িনী মা! ঘন অন্ধকারই বুঝি ইহার 
রূপ! অপরিসীম অন্ধকার হইতে “আমি আছি” “মাভৈ” এই 
কথা"মাত্র । কোন প্রকার রূপ দেখা যায় না,কে যে সঙ্গেহ 
মধুর ভাষে সাত্বনা দ্বারা নিঃসহায় জঘন্ত পাপী পথিককে 
কথা কহিয়া আশ! দেয়, বুঝিনা । কত স্ত্রতি, মিনতি, বন্দক্সা! ও 
গ্রার্থন। করিলাম, “আরও চল" কথা ভিন্ন আর কিছু শুনিলা । 
গুদিণে আঘাত পড়িল-_-“কথা কহিলে অবশ্য বূপ আছে, নতুব! 
ফৌঁথ! হইতে কথা! আইসে ?” অনতিবিলম্বে শব্ধ হইল “মহ্থা- 
শৃন্ট হইতে””, চুপ করিয়া থাকিলাম। ভাবিলাম, ধিনি অনস্ত, 
শিক্পাকার তিনি কেন শুক্রশোণিতময় শরীরপিঞ্জরে বন্ধ থাকি- 
ধেন? নিরাকার নিত্য চৈতন্য, জন্ম মৃত্রার অধীন হইবেন ) ইহাত 
কপ্ছনই ঈস্তবা হয় না। তাহলে মানুষ, মানুষকে ভঙ্গিয়াই ত 
উত্ভার হইত 1 এই কূপ চিন্তা করিতে করিতে অবিশ্রান্ত চলিয়! 
যাইতেছি। এমন সময়ে, জটাতম্মভূষিত তেজংপুঞ্জ শরীরের 
আভা দৃষ্ট হইল। দেখিতে দেখিতে সম্মুখে আসিলেন এবং 
কত বে শ্সেহুভাষে আশ্বাস দিয়া পরিশেষে বলিলেন “বুঝিয়াছ” ? 
প্রদ্ুরে অচিস্তযলীল। ! ধন্ত পরীক্ষা ! নিঃসস্কৃচিত চিত্তে বলিয়া! 
ফ্েপিলাম, বুঝিয়াছি । ভাব গতিক জানিক়্1 অস্তহিত হইলেন। 
আসক্কিগ্র্ষত ছায়াময় দেবতা অনেকে আপিলেন, স্বপ্রতাষাবৎ 
শষ্টিতঃ প্রত্যেকের অশ্ব বাক্যও শুনিলাম। ইহাই খ্যানের 


ধ্যান বা ছিস্তা। ৮৬১ 


পরিণতি ও অভীষ্ট নিদ্ধি; তৃপ্তি হইল ন1। এ মহাশব্দ “আরও চল” 
ইহাতে দৃঢ়তা বুঝাইয়াই কি' সকলে প্রস্থান করিলেন ? 

মুহূর্ত মধ্যেই অন্ুপমেয় জ্যোতিঃ অনন্তব্যাপী, অন্ধকার 
কোথায় ? নিঃশব্দ কথা নাই। তবে এ সকল কি কল্পনা ? 
কিছু পবেই এ অসীম অতুলনীঘ আলোকের ভিতরে “আত্ও 
চল” কথামাত্র অনন্তের অন্ত নাই। কোথার যাই, অবিশ্বাস 
আসিল, তখনি বিভূতিন ছটা ঘট! বাড়িতে লাগিল। প্রবিভুত্তি 
অন্ুভুতিও অথগ্ড। তথাপি সন্দেহ পাপা দে ছাড়ে না। হায়! 
এ সকলও বুঝি আনক্তিব বাপাব, বা, পার্থিব স্থল চক্ষুর অন্তঃ- 
প্রবিষ্ট দৃষ্টির বিকাব ! বোঁণ হম না। কর্য্যেব জ্যোতিব সঙ্গে 
জগতেব বিচিত্র পৌন্দর্ধা দৃঈ হব, এত সেবপ দৃশ্ত নয়। ইহার 
ভিতরে থে “তুমি আমি” ভিন্ন আব কিছুই নাই। নির্মল 
নিক্ষলক্ক অপীম জ্োতিব মপ্যে “আমি আছি” শব্দ মাত্র। 
এই অসীম আকাশ পথে এ শব্দ গুদ অণলব্ন করিরা চলিতে 
পারিলে, এবং ধ্যানের অটল শঞ্তি অনেক বাবা খিপ্প অতিক্রম 
করিলে, ধ্যানী সিদ্ধাবস্থাষ আপিতে সক্ষম হন। তাহা, হইলে 
স্বাভাবিক ধ্যানযোগেব গুড মন্মভেদ করিযা অতুল আনন্দময় 
দর্শন-পথ পরিক্ষাবরূপে দেখিতে পাওস! যাষ। 

ধ্যান-যোগে ব্রন্ষেব বিভূতি এ্ররর্ধা পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় এবং 
্রহ্মদর্শন পথে উপনীত হইবাঁব শন্তি জন্মে। ইহাই বুঝিয়! 
শান্তর বলিতেছে “্যানভাবশ্চ মব্যমঃ।” বস্ততঃ প্রক্রিয়া বঞ্জিত 
্বভাঁবিক ধ্যানের অবস্থা অতি বিশুদ্ধ। ধ্যান মধ্যমাবস্থায় 
আবস্থিতি করিলেও স্বভাঁবতঃ তাহার দৃষ্টি অনস্ত্ে, ধ্যানীর 
উদ্নতিধ সহায়, এজন্য বিশুদ্ধ স্বাভাবিক ধ্যান, যোগী, ভক্ত, 


৯৩ তত্বোপনিষদ্‌। 


সাধক সকলেরই . ত্বাদরের, সনোহ নাই । বিশেষতঃ যখন 
ব্রক্ষভাবে আসিক্া উচ্চগতি প্রদান করে, পরমানন্দ মহা! কোষে, 
আকৃষ্ট করিতে থাকে, বহিরঙ্গ ভাবের বিজ্র বিপদ মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইতে দেক্সনা, তখন কেনইবা হৃদয়ের বস্ত্র বলির বুঝিব 
না? অভেদময় ধ্যানই যোগীর গন্তব্য পথের উজ্জল প্রদীপ । 
এমন যে জীবন- সর্বস্ব ধ্যান-যোগ, ইহাঁকেও ব্যক্তিবিশেষে 
প্রত্যাখ্যান করেন। বৈদেশিক ভাবগ্রাহী ধন্দপরায়ণ ব্যক্তি- 
দগের মধ্যে অধিকাংশই ধ্যান ও বোগের বিরোধী । প্রভুককপা 
করুন! আমরা ঘেন স্বাভাবিক অনন্ত ধ্যানে মণ্প হইয়া, ব্রহ্ম 
ষোগে মিশিতে পারি। 


অ্পপশীশীশশীাাশিস্পি 


এই কি যোগ? 


প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধাবস্থাব পরিণতি ধান । ধ্যানের ঘনতাই 
যোগ 1 ফোগ রাজোও প্রধানতঃ ভইটী ভাব দে যান্স। একটা 
স্থল ও নিরাকারে মিশ্রভাব, দ্বিভীয়টী শুদ্ধ, শিক্কলক্ষ, নিরাকার 
ভাব। এখন শুক্ষ জ্ঞানেব তাড়নায় বাহা দৃষ্টির ভিতরে যদি 
অথও হুল্ষ দৃষ্টির যোগ করিতে যাই, তাহা হইলে স্কুল বস্ত কিছু 
থাকে না, আব।র স্থলতত্বের প্রতি স্কুল দৃষ্টি পড়িলে অনস্তত্বও 
টেকেন।। পণ্ডিতগণ, উভয় দৃষ্টির বিরোধ ভগ্রন সম্বন্ধে একটা 
বালুকণায় অনন্তের গ্রকাঁশ যাহা প্রমাণ করেন, তাহা গ্রক্কাত 
মীমাংসার কথা বলিয়। বিবেচনা হয় না। যদিও এঁবালু 
কণার হ্ক্থগের ও পরমাণুর শেষ কর! যায় না বটে, কিন্ত 
তাঁছণতে জড়-চক্ষুর পরিমিত দৃষ্টি ব্যতীত অখণ্ড হুক্মদৃহি পড়ে 


এই কি যোগ? ৯১ 


না। কারণ, দিব্য চক্ষুর প্রকাশে গ্ুলবস্ত কিডুই.থাকেনা। এই 
নিমিত্ত সাকার নিরাকারে মিশ্রযোগ ন্তীস্ত অসম্ভব । 

তক্তগ্রণও মহিমা-এহবর্ষ্যে মুগ্ধ হইয়া এ রূপ দিশ্র যোগ 
সাধনে অন্থরত্ত হন। জগতে বিচিত্র স্ফুপ্তি থে প্রভুর 
পরীক্ষা ও মায়! শক্তির ব্যাপার, তাহা ভক্তির আবেগে গ্রহণ 
করেন না। সনপীম পদার্থে অলীম ভূমানন্দ সত্যস্বরূপের দর্শন 
কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সাগর-প্রথ্ম়িনী আেতম্িনীর 
কিয়দংশ জল একটা ক্ষুদ্র পাত্রে রাখিলে, এ জলে সত সত্যই 
কি চির পিপাসা নিবৃত্ত হয? ভাবিয়া দেখিলে, বিচিত্র বৃক্ষ, 
বল্লী, পশু, পর্গী, মানব সকলেনইত দৈহিকের ভঙ্গুব ভাব। 
কোটি কোটি জগং সকলকে একত্র কবিলে ওত অণণ্ড মহা শক্তির 
ভিতরে একটা উপলখণ্ডের তুলা; এজগ্ত মহিমা-ইর্ধোহ 
পরীক্ষায় আকৃষ্ট হইয়া যোগ করিলে ষে যোঁগবিভ্রাট হর, একথা 
কেনই বা বলিব না। 

এই যে মিশ্রযোগ, ইহাঁব ভিতবে একটুকু প্রবেশ করিলে 
বেশ বুঝা যায় স্থূল সপ্নের সমদুষ্টি সাধন বড়ই দ্ু্ধহ। আপনি 
স্বর্ণ ও রজতচক এক স্থানে বাখিষা কি একমাত্র স্বর্জ্যোতিঃ 
প্রতাক্ষ করিতে পারেন? কখনই নষ। স্কুল দৃষ্টিতে পৃথক 
করিবেই করিবে । আবাঁর একথাও সত্য,যে স্বর্ণ ও রজত উভয় 
পদার্ধে জ্যোতিঃ এক,অথট বস্তর শক্তিপ্রভাবে বিভিন্ন জ্যাতিঃ 
প্রদর্শন করিতেছে । কিন্ত এক মূল জোতির প্রতি জ্যোতিশ্চক্ষুর 
দৃষ্টি পড়িলে এক ভিন্ন আর ছুই থাকে না। জড়ীয় বিকৃত ভাবের 
ছারা সকল স্বতন্ত্র ্বতন্বরূপে ব্যাখ্য| করিয়। এত দৈর্থ প্রস্থ বৃদ্ধি 
করিবার প্রয়োজন কি? সরল ভাবে অন্তদূষ্টিতে অদ্ধিতীন় 


৯২. তত্বোপনিষদ্‌ ! 


অনস্তেব দিকে চাহিয়া থাকিলেইত সকল গোল চুকিপ্পা যায়, 
এবং ত্রিভক্ষ, গৌরাঙ্গ বানলিঙ্গ ধরিয়া শরীর পাত করিতে হয় 
না।, অন্নময় শরীর-কোষ ত সকলেরই রহিয়াছে, কেনইব! এ 
সকল পরিমিত দৈহিক ভাবের মধ্যে ব্রহ্মস্কত্ি দেখিব ? নিজ 
নিজ দেহাধারে দেখিলেই ত যথেষ্ট। প্রভু কি কেবল এ সাধুর 
ভিতরে, আমি পাপী, আমাকে ঘ্বণা করেন, শ্বাস প্রশ্থান অন্নজল 
দিয় রক্ষা করিতেছেন ন1 ? 

যাহ! হউক, এক্ষণে যৌগ তবেবই অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া 
প্রার্থনীয়। পণ্ডিতগণ যে অন্নময়, মনোময়, প্রাণময়, বিজ্ঞ।নময় 
হিরপ্ময় পরে কোষে আম্মার স্থিতি ব্যাখ্যা করিরাছেন, তাহাতে 
পময়োচিত সাধনের দৃঢ়তা ফল প্রদর্শন কপিতে পারে, কিন্ত 
ভাবিয়া দেখিলে বর্তমানে এ সকল কোষ-পথ ক্রমশঃ পরিভ্রমণ 
গরচুর সময় সাপেক্ষ । বিশেষতঃ আত্মার প্রত্যেক কোষে স্থিতি 
সত্বে আধ্যাত্মিক আসক্তির আকর্ষণ ছিন্ন করিতে ও অধিক শ্রম- 
সাধ্যের প্রয়োজন। এক একটা কোষকে আশ্রম করিয়া! পু- 
ব্বার পরিত্যাগ করিতে হয় । এমন বিস্তৃত ভাব অপেক্ষ। 
সহজ ও সরল ভাবে হিরঘ্মষ পরে কোষে যাইতে কেন চেষ্টা 
করা যাকৃনাী? এস্তলে বলিতে পাবেন, একবারে ত্রহ্মযোগ 
সাধনা অসন্তব ক্রিয়া বা ক'্ন সংযোগে শনৈত শশৈঃ সাধনের 
ব্যবস্থা ঠিক। লাফ দিয়াই কি একবাবে গাছে উঠা যায়? তবে 
[কচির প্রসিদ্ধ বিস্তৃত পথ ছাড়িয্া, রেলওয়ের সিধা পথে অঙ্গ 
সময়ে বৃন্দাবন যাইতে হইবে না? পৃথিবী ত্রিকোণ ভিন্ন আর 
কিছু না, বুঝিয়া কমলা লেবুর মত উত্তর দক্ষিণ কিঞ্চিত চাপ! 
বলিব ন1, গোৌলমালেই থাকিব? সংদাঁর ত চিরকালই উদ্মত্ি 
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ও ক্সবনতির ভাবে  ধহিষ্কাছে। অন্ধকার গু'আরো। ইহা 
অন্বস্তকাল বর্তমান আছে। স্বাস্থ্য, জরা, হুঃধ, সুখ, এদকলওত 
জগর্তে বিচরণ করিতেছে। বস্বয়নে শ্বেত নীল শৃত্রশেলী 
যেমন অধোক্ধ ছুইভাগে গতিবীল, তেমনই বাহিক ও আধ্যাত্মিক 
কার্য ও প্রকাশ পাইয়! থাকে। তাই বলিঘ্লা এই ্বপ পরি- 
বর্তনে কি প্রকৃত সরল সত্যের জন্ত ব্যাকুল হইব ন1? পূর্বতন 
বৈদিক সাধনা প্রথাতে যে কল কোষতভাব কল্পনা আছে, তাহা 
বর্তমানে সময় সাপেক্ষ | যাহা হউক হিরগ্ময় পরে কোষ পরেও 
পরমানন্দমময় নামে আর একটা নিত্য কোষ আছে, তাহাকে 
যোগীর| সিদ্ধ কোষ বলেন। উহাতেই আত্মার জুড়াইবার স্থান । 
সেখানে বিস্তৃত বক্র পথে যাইতে হয় না, সহ পথ উন্মুক্ত 
আছে । যাক,এখন তান্ত্রিক যে যোঁগ পথ আবিষ্কার করিয়াছেন, 
তাহাই সংক্ষিপ্ততবে বলিব। এ বৈদিক কোষ করনা শু 
কুন্তকের ছায়। ধরিয়া ষট্চক্রভেদ নামে যোগ প্রচার হয়, পূরক, 
স্তস্তন,রেচক এই ত্রিবিধ ক্রিয়া দ্বারা বাহক সাধন করিতে হয়। 
পরিশেষে বাধু স্তম্ভিত যৌগ দিদ্ধিলাভ করিলে এ কোষের 
ভিতর আত্মাকে ৰসাইতে হয়। মেটে চতুর্থদল, নাভিতে ষট.- 
দল, হৃদয়ে দ্বাদশদল, কঠে যোডশদল, চক্ষুতে দ্বিদল, মন্তিক্ষে 
সহশ্রদল পদ্ম । হং রং লং বং ইত্যাদি বীজাক্ষর নির্দিত আছে, 
মেদ হইতে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত ছয়টা চক্রপদ্ম। প্রত্যেক চর্রুপন্সে 
ষোড়শোপচারে পুজা সমাপন করতঃ, মস্তিক অর্ধাৎ সহজ্রার 
বাধুস্তত্ভিত করিতে পারিলেই যোগ পিদ্ধ হয়। বলিতে পারিন! 
যে,ঈদৃশ্‌ বায়ু স্তভ্তিত যোগে তাহুম তীর বাল্সিকে পরাজয় করিস্তে 
পার কি নাঁ-ফেনই বা পারিবে না? তন্ত্র যোগ যেবিজ্ানে 
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পরিপুউ ওানীবিত। নিষ্ঠারান তান্জিক' পুজার পর বারলিজটি 
গরিশিক্কা ফেলেন, আবার বিহৃপত্র দিবা সহ অন্ধন্থার্সে 
বাছিজ্জ কন্েন। আহা! মনের আস্তধৌত কর। একমাত্র 
ব্রত্ষে নির্ভর, তাহ! উপেক্ষা করিয়া! উদরস্থ নাড়ী বাহিত 
আনিরা ধৌত করিতেছেন । কেহব! মদ, মাংস, মত্গ্ঠার্সি 
পঞ্চমকার যোগে মগ্র হইতেছেন [ যাহা হউক, এই সকল 
সাঞ্ধন কি ত্রন্গাওড ঘুরিয়! নাক দেখান নহে? 

জগতে এইব্প বিজ্ঞান যোগেরই আধিপত্য দেখা বাঁক? 
সংসারে অনেকেই অলৌকিক ঘটনা প্রিয়, এই কারণে তাহার! 
প্রকৃত তত্বের অনুসন্ধানে বীতরাগ হইয়া অন্ধকারে জুগ্ণ 
করিতেছেন । বাধুস্তস্িত যোগে পাথিব শরীর স্ফীত ও সবল 
হন বটে, কিন্ত গ্ররূপ অন্তধেোতাদি ক্রিয়া-শরীর কিঠিক? না 
ঈশ্বরে অবিছিন্ন ভাবে স্থিতি করিলে তাহাতেই সিদ্ধ শরীন্ব 
লাভ হয় । যোগিদিগের মধ্যেও অনেকে বাহিরের বিজন 
যোগে মুগ্ধ হইয়া বড়শৈধ্যজনিত ভাগবতি তন্থর প্রতি 
লক্ষ্য বাঁখেন না। স্কুলে গড়াইয়। নিরাকার শরীর তত্ব বুঝিতে 
ইচ্ছা করেন না। রূপক বা কম্নার কথ। নহে। শম, দম, 
ভিতিক্ষা, বিশ্বাস, বৈরাগা, নির্ভর, ব্যাকুলতা! প্রভৃতি স্বর্গীসক 
দ্েৰতস্ব সমূহের সমষ্টিই ভাগবতিতন্থ। ইহাতে ষড়েশ্বর্যযমন্ত্ 
ঈশ্বকের ভাব লীবাত্বার প্রকাশ প্রত্যক্ষ হয়, এজন্য ইহাকে 
যোঁগ-শরীর বলে। যোগিগণ, মেদ পুরীষাদি পূর্ণ জড় জের 
অভ্ভীত শ্রী ভাগবতি শরীর লাভ করিবার আকাজ্জার গভীর 
ইষ্ট টিক্কা মণ্র হয়েন। পার্ধিব ভঙ্গুর দেহ ও ইন্জিনাক্জির 
সহিষ্ক কোনই অম্পর্ক রাখেন লা। নলিনী দলস্থিত অঙ্গে, 


) 
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ক্ঠায়,লঙ্ন্ধ। মাত্র মনে করেন। এমত স্থলে" জড়ীয় প্র্থ 
সমুহকে নিরাকার তন্বের সহিত একত্রীভৃত করিয়া যোগ সাধনে 
ব্রহ্ম জ্ঞান হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; কারণ, জগত্বত্ব শকল 
ঈশ্বরে . অবস্থিতি করিয়াও ভাবের বিকাশ জন্ত সংকীর্ণ। 
এইকারণে ব্রদ্ষযোগ ও সমস্ত স্থলতষ ও বাঁযুস্তভি তাদি ক্রিয়া 
বা বিজ্ঞানভাবে আঁদপেই আমিতে পারে না। প্রক্রিয়াবিৎ 
বিজ্ঞানষোগী কি বুঝেন না যে হঠ প্রভৃতি যোগাদি দ্বারা 
অর্থাৎ তাড়িভাকর্ষণ ও বাযুস্তশ্ভিত ক্রিয়াধোগে অনূরদর্শিতাই 
প্রমাণ করে এতং তন্দ্রা অভীষ্ট লাভে বঞ্চিত হইতে হয় । 
বাস্তবিক প্রক্রির] প্রমত যোগ কি ভয়ঙ্কর! বহুশাস্দর্শী 
মনিধীগণও স্বার্থপন্মী ৮ ১৮ জড়বিজ্ঞানের অলৌকিক ভাৰ 
প্রদর্শন করিতে ক্রটি করেন না। বরং স্বভাবিক সরল যোগ 
তত্বকে অবিশ্বাসের অন্ধক!ন পথে রাখিয়া যুক্তির তীক্ষ ধারে খণ্ড 
বিখগ্ড করিতে থাকেন । 

ভারতে বিজ্ঞান ও হঠ প্রভৃতি যত প্রকার যোগ আছে, 
তাঙ্ার মধো বাঁজ ঘোগকেই অনেকে শ্রেষ্ট বলেন ফলতঃ ইহাতে 
বিরক্ত বরাগোর ভয়ানক ঝটিকা সময়ে সময়ে প্রবল হয়, শুনা” 
যায়। এইনিমিত্ত, ত্যাগী ভিন্ন সংসারীর পক্ষে ইহা! বড় ছুর্ূহ। 
রাক্যোগ ব্রহ্গভাবে আনিতে পারে সত্য, অথচ আত্মাকে স্থবী 
করিয়া অরণ্যের নির্জন কারাগারে বদ্ধরাখে, অভিন্ন জীবসেবার 
মধুর ভাব বুঝিতে দেয় না। এজন্য ইহা সন্গাসের ভীষণ আবর্তে 
পর্বক-গহ্ররের তৃপ্তি সম্তোগে কলঙ্কিত, আমার মনে হয়, অনা- 
দক্জ বৈরাগ্যের আশ্রয়ে সেব্য-সেবকের ভাবে ষে স্বাভাবিক যোগ, 
উাইি, শ্রেষ্ঠ। ইনার ভিতরে পঞ্চবিধ বস অর্থাৎ শান্ত, সগ্য, 
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বাৎসলা, মধুর, দাস্ত গুড়ভাবে নিহিত আছে। এইজস্ক উহাতে 
*সোইহং” প্রভৃতি শুক্কজ্ঞনের আশঙ্কা নাই। বাস্তবিক,এই পাঁচটী 
রসের ঘনীভূত অবস্থাই প্রেম; তত্বজ্ঞানও অপ্রভেদ ভক্কি ব্যতীত 
এ বিশুদ্ধ তত্বের স্পর্শস্থখ বা আশ্বাদন বুঝিতে পারা যায় ন!। 
জগতে নর-নারী সকলের হৃদয়ে এ বিশ্বজনীন প্রেম ) কাহার 
বা অক্ষটভাঁবে কাহার বা উজ্জলর্পে রহিয়াছে। যিনি সেবাতকের 
আন্ুসবখে উদ্সীন, তিনি বুঝিতে সক্ষম নহেন। সাধন বলে 
ভ্রান্তির অন্ধকার বিনষ্ট হইলে, সেবাসেবকের গৃঢ় তব প্রাণে 
জাগিয়া উঠে। তখন আর না বলিয়া থাকিতে পার! যায় লা, 
ঘআাহা ! দাম্তভাঁবে সখ্যমধুরাদির সামগ্রম্ত কি সুন্দর! কি অমিয়! 
অরণ্যবাসী জ্ঞান যোগীর আম্মতৃপ্তি সব্েও ত্রদ্ে স্থিতি সম্ভবতঃ 
প্রার্থনীয়। এপদিকেন্জীবের অথণ্ড সেবায় এই ভাব) অথচ 
ইহাতে পঞ্চবিধ রসের মাধুর্য ডোগটুকু ও অনাঁয়াসলভা । 
তত্বজ্ঞান ও ভক্তি উভয় তব্বের সাধনই আদরের । আহা! 
মেবা-মগ্ন দাস্ত ও পুত্রত্থের গৃঢমশ্্র ধিনি বুঝিতে পারেন, ভিনি 
কখনই এ ম্বর্গীয়ভাব বিস্বৃত হন না। গ্রীষ্টের পিতৃভাৰ, মহম্ম- 
দের (দোস্ত ) বন্ধুভাঁৰ, নানক প্রভৃতির প্রভৃভাব। ভাবিদা 
দেখুন বন্ধুতাব হইতে পুত্র ও দাস্য ইহা কত বিনীত। দাদা 
"সবার সখ্য ও মধুর হইতেও নীচ হুইবার ইচ্ছা করে, সধ্য ও 
মধুর তত্বকি একটুকু সমত্বভাবকে প্রশ্রর দেয় না? দাস্যভাব্তে 
সেটুকু আইসে না? এইভাবে জগতের সকল প্রকার প্রাবী- 
মধ্যে সতন্বরূপের প্রকাশ দেখিয়া উন্নত মস্তক নত হয় এ্রবং 
সার্মভৌমিক উদার ভালবাসায় কঠিন হৃদয়কেও গলাইলা ছ্েয়। 
ইছাতে মানব-ওুকরুর উচ্চ সন্মান খাঁকিতে পায়ে না। শিল্পগণেক 


এই কি যোগ? ৯৭ 


পদধূলি মন্তকে ধারণ জন্য প্রাণ না কাদিয় আর বাচে না। যে 
পধ্যস্ত দাস্যভাবের অভিন্ন সেবান্ুরাগ ও ব্যাকুলতা স্ষ্তি না 
হইবে, সে পর্যাস্ত যোগ-বিভ্রাট হইবেই হইবে; কারণ ঈশ্বরে 
যে সকল শক্তি ও গুণ আছে, দাসত্বে ও পুল্রত্বেও তাহা সম্ভবতঃ 
প্রতিফলিত হইয়া থাকে | ঈশ্বরে সখা ও মধুর ভাবের মিলন 
হইলেও সম্তদোষে ক্ষোভবিনভিত, আর আঁকখজ। খীঁকে না । 
ভাবিয়া দেখুন, খ্ী্ট, নানকাদির ইষ্ট লাভ সভ্েও প্রার্থনার 
বিক্বাম নাই; ইহা কি সুখের নহে? অন্গকে পাইয়াও আশার 
প্রবল শত অনিবার্ধ্য প্রবাহিত হইষা থাকে । এই কারণে 
পুজ ও দাস্যভাঁব, মধুর ও স্থ্য ভাবাদি হইতে শ্রেষ্ঠ । আবার 
ইহাঁও বলি, ধীব গন্ঠাব ভানে চিস্থা কৰিয়। দেখিলে, পরুম্পান্দের 
মধ্যে মিলন রহিয়াছে । যেমন এক মৃত্তিকা অন্তঃপ্রবিই অগ্নি, 
জল ইত্যাদি, তেমনই শান্ত সখা মধুরাদিতে ও পুল ও দাস্যেব 
বিশুদ্ধ রস মিশিত আছে । এজন্য তাহারা জঙ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ কেন 
হইবে না! ? ৃ 

এই ত গেল ভাব যোঁগেব তত্ব । এক্ষণে প্রকৃত যোগতন্ত 
কি, তৎসন্বন্ধে চিন্তা প্রযোজনীয়। পুর্ণ পরমেশ্বরের শক্তির 
বিকাঁশ জীবাত্মা, মহাশক্তি হইতে কখনই স্বতন্ত্র নহে । অথচ 
মোহ-ঘবনিকার অন্তরালে আঅবস্থিতি জন্ত মনশ্চক্ষুর দৃষ্টি 
জগতের বিচিত্র সৌন্দর্যে আকষিত হইয়া, তেদ করিতে 
পারে না, এজন্ভ অনেকেই আপনার মধ্যেই যেত্রক্গ স্থিতি 
করিতেছেন, তাহা ভুলিয়া জড়বিজ্ঞানের বিবিধ যোগ-ভাবে 
কত্তরী সৌগন্বমুগ্ধ মগের ন্যায় ভ্রমণ কবিতেছেন। এক- 
বার 'ভ্রাস্তির আচ্ছাদন উন্মোচন করিয়া দেখিলে আত্মাতে 


৭ 


৯৮ তত্বোপনিষদ। 


পবমাজ্সার নিত্যস্থিতি অপ্রকাঁশ থাকে না । * মোহময় কুহ্মা- 
টিকা পুচিধা গেলে আব কিছু দেখা! ঘাঁয় না “একমেবাদ্বিতীয়ং'” 
ইহা ভিন্ন আব ত কিছু নাই। ব্রহ্গই ত “তুমি আমি” মহাভাবে 
মহ যোগ প্রকাঁশ কবেন। তিনিই দ্বৈতাটদ্বত মধুব ভাবের 
অর্থাৎ চিচ্ছন্তিব ভাবেব বিকাশ জীবশক্তিব একত্র যোগলীলা, 
ইহ যতক্ষণ বহিশ্চিন্তাৰ আলসক্তি বিদুর্িত না হয়, ততক্ষণ এ 
্বভাবিক যোগ স্যুদ্ঠি পায় না। স্বরগয় মতাজ্ঞানেব উদর হইলে, 
আপনা হইতেই মহামিলন মোগ প্রকাশ হইয়া পডে। যেমন 
শৈব।লদাঁমপুর্ণ সবসীব আবন্ডনা সকল দর কবিলে, নির্মল জল 
বাহিন হয ও স্বতঃই কিব্ণযুক্ত সুর্যাম গুল দেখা যায়, তেমনই 
ভেদবিধাধিনী স্কুলচিন্তা চলিয়া গেলে, সেব্য সেবক মহামিলন 
তন্থ প্রচ্ছন্ন থাকে ন।। হহাতে কোন প্রকাব কুচ্ছ সাধন নাই, এবং 
মানবীষ উপদেশ ইহাকে স্পর্শ ও কবিতে পাবে না । প্রভুতে 
নির্ভন,ইহাই কর্ধ,হৃদযভেদী বাকুলতাই সাধন, বঙ্গেব আকর্ষণই 
স্বাভাবিক যোগ । তবেই মনে কঞ্ন,কম্তব ও হঠ প্রভৃতি যোগ 
এ সকল বিজ্ঞান যৌগ সাধন । এই নিমিন্ত আ্াভাবিক যোগেৰ 
আগাহাআা বুঝিতে উদাঁসীন ইহার অমিয় আস্বাদন কেবল 
অনাসক্ত সন্যাসভাব সম্পন্ন পরমহণ্জই ভোগ করেন। 
যাহারা ভীবণ কোলাহল পূর্ণ জনতাঁব মধ্যেও গম্ভীব ভাবে 
চিভ্তেব অকম্পিত লক্ষ্য ভুষ্ট হইতে দেন না ৪ নিভীুকান্তঃ- 
কবণে স্বাভীবিক সবল পথেব অন্বেষণে নিভৃতে তিস্তা কঝেন, 
ভাহাঘাই সংসাবে অনাসক্ক পবমহণ্স | 


পা পপাশ্পাাসপাণ শালি 





শপ পলাপাািগা 


* চিচ্ছক্তিব প্রকাশ, নিবাকাঁর জীবাজ! অখণ্ড না হহলে, অন্ভ্তর স্থিনি 
সম্তবে না। স্ববপ ও ভাবে নিত্য ষোগ, ইহাকেই মহামিলন বলে ! 





এই কি যোগ ? ৯৯ 


ধাহারা,মুণাল ছিদ্রতেদী স্তরের স্তায় অনন্ত'ঘোগপথে প্রবেশ 
করেন, গগণচিত্রিত নক্ষত্রমগুল ও জগৎ সকলে গৃঢ প্রবিষ্ট 
ভম্পর্শ ব্রন্মশক্কি যোগে, প্রাণীর প্রাণাধার ভেদ করিষা ক্সক্স- 
ঘাগে সমস্ত জগৎ স্থধাময় বুঝিতে পারেন, তীাহারাই সংসারে 
অনাসক্ত পরমহংস। 

যাহারা, মক্ষিকা যেমন পুণীষে বসিয়া নিলিপু ভাবে 
তৎস্থিত মধুপানে মগ্ধ থাকে, তেমনই বিকারময় বিপদস্স্কুল 
পৃথিবীর ভিতরে এঁশী সুধাপানে ডুবিয়া যান, তাহারাই সপ্সানে 
অনাসক্ত পরমহংস | 

ধাহারা,+একমেবাদ্বিতীয়ং” এই মহত্তত্ত বুঝিয়া চিচ্ছক্তি ও জীব 
শক্তির দ্বেতাদ্বৈতৈর গভীর সত্য অর্থাৎ সেব্য-সেবক ভাবের গুঢ- 
লীলা প্রাণে ধারণ করেন, তভাহারাই সংসারে অনাসক্ত পরমহংস। 

বাহার, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্রহ্নিষ্ঠা, অনীর্ষা, দয়া, 
দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্গুণ সমূহ হৃদয়ে সঙ্জিত করিতে পারিয়া- 
ছেন, তীাহারাই সংসারে অনাসক্ত পর্মহতংস। 

ধাহার1, দ্বেষ, দন্ত, অহঙ্কার, পরনিন্দা, ও তৌধষাঁমোদ 
ইত্যাদি জখন্ বৃত্তি সকল হইতে উত্তীর্ণ হইয়! নিষ্ঠাবান এবং 
হৃদয়উন্মাদক ব্যাকুলতার আশ্রয় লইতে সক্ষম হইয়াছেন, 
তাহাঁরাই সংসারে অনাসক্ত পরমহংস। 

বাছাঁরা, জ্ঞান, প্রেম, ভক্তির একত্র মিলন সহবাসে স্বেদ, 
স্তম্ভ, অশ্রু, কম্প, পুলক, রোমাঞ্চ, হুঙ্কার প্রত্ভতি ভাবাবেশে ম্গ্ 
হইয়াঁও মৃচ্ছণর যাঁতনা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, অনন্তযোগে সমা- 
ধিস্থ হয়েন ও পরমানন্দ ভোগ করেন, তাহারাই সংসারে 
অনাসক্ত পরমহংস | 


১০০ তত্বোপনিষদ্‌। 


ধাহারা, এক'একটী মানবের বৈজ্ঞানিক শক্তি সঞ্চার ক্রিয়া 
যোগে পরিতৃপ্ত না হইয়! ঈশ্বরে নির্ভর করতঃ, অখণ্ড ভাবে 
সাঁধু্পব দ্বারা আপনাকে নীচ ভাবেন এবং ঈশ্বরই পথগ্রদর্শক 
গুরু বা শিক্ষাদাতা এই ঞ্ব সত্যে বিশ্বাস করিতে পারেন, 
তাঁহরোই সংসারে অনাসক্ত পর্মহংস | 

বাস্তবিক, ঘিনি সংসারে অনাসক্তভাঁবে নিবাকাঁর নিতা- 
সত্য পরবুদ্ষের শ্বপ্নপসন্তা ভোগ করিয়া জগতের নর-নারীর 
উদ্ধারের জন্ত ব্যাকুল হন, তিনিই ধন্ত। গ্রীষ্ট, ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ ও 
রক্তার্ড শরীরে ও ঘাতক লাতগণের নিমিত্ত প্রার্থনা করেন,“পিত ! 
উহাঁরা বুঝেনা, উহাদিগকে ক্ষমা কর 1” এই ব্লিগা অক্রু 
বিসর্জন করেন। এখানে বনবাঁপী পরমহংসের যোগ অপেক্ষা 
পৃথিবীর ক্রশাহত বোখার স্বাভাঁধিক যোগ কি শ্রেষ্ঠ নহে? 
তবেই মনে হয়,অস্বাভাবিক প্রক্রিয়বোগে বরহ্মযোগ সাধন কর! 
অপন্ভব, বরং ইহা দ্বারা ঈশ্বরে নিরর ও বিশ্বাসের দৃঢ় ভিদ্ভি 
ভাজিল! যায়। প্রাণায়াম প্রতি ক্রিয়া পদ্ধতির অন্সরণে 
অবশ্ত পার্থিব দেহবল বদ্ধিত হয় এবং স্বাস্থ্যের সাহাধ্য করে 
সত্য, বন্ততঃ ইহার সহিত ঈশ্বব দশনের কৌন সম্বন্ধ দেখা যায় 
না; কারণ স্থল বস্তুতে অনন্ত শক্তি নিলিগু রহিরাছে। সরল 
যোগী মাত্রই মারিক শরীরে তদবস্থভাবে অবস্থিতি করিয়া 
নিরাকার চৈতন্তযোগে ক্কভার্থ হইতে থাকেন। আসক্তিপূর্ণ 
অপুর্ণ মানবশক্তির প্রতি তত বিশ্বাস করিতে পারেন না, এই 
নিষিত্বই তাহারা মানবের দীক্ষা ও শিক্ষা অনুকূল বলিয়া স্বীকার 
করেন না। একমাত্র "ত্রঙ্গকূপাহিকেবলং” এই অব্যর্গ কুপামন্ত্র 
দীক্ষিত হন ও জীবন গ্রন্থের দেবভামা বুঝিতে পারেন 


এই কি যোগ ? ১০৯ 


দেখিতে দেখিতে নিলঙ্ক বিশুদ্ধ তত্ব জ্ঞানের উজ্জল আলো! 
'্ঠাহাদের হৃদয়ে হঠাৎ জলিয়া উঠে, মোহ কুজ্ঝটিকা চলিয়া 
গেলে, তখনই ছুগ্ধে সপিবৎ আত্মায় পরমাত্মার মিলন সুষ্পষ্ট- 
দ্ূপে প্রকাশ পায়। উহাই ত স্বাভাবিক যোঁগ, ইহাতে বুঝিবেন 
নাষে জীবের অস্তিত্ব ঈশ্বরে লীন হইয়া গেল। লবণমিশ্রিত 
সমুদ্র জল পাঁন করিলে যেমন লবণাংশকে পৃথক ভাবে বুঝা যায়, 
তেমনই অনন্ত ব্রহ্ম সাগরে জীবত্বেরও স্বতন্থত্ব ঘুচিয়া যায় না। 
কেনই বা সেব্য সেবকের মহা লীলা বিনাশ হইবে? 

আহা! এীষে, ভাই ভগিনীগণ ! ধ্য'নের পর পারে অন্থপমেক় 
জ্যোতিঃ। আহা! সচ্চিদানন্দ অবাক্ত রূপ কি স্ুন্দব। 
হায়! ভাষা ব্যক্ত করিতে অননর্থ, আকাশেরও অস্তিত্ব বিলুপু! 
একি! একি! এঁকপ দ্রেখিম়্াই কি রাজপুন্দ শাক্যসিণ্হ 
ভিখারী ? নানক, “অনাহত ভেবী বাঁজেবে” বলিয়া উন্মন্ত ? 
মেরীপুত্র গ্রীষ্ট ক্রুশে বিদ হন। মরি, মরি, কি অতুলনীর প 
মাধুবী ! দেখিরাও দেখাইতে পারা যায় না, বুঝিয়াও বুঝাইতে 
অক্ষম । কি অপরিসীম ভালবাপা, কত সুখ, কত ,আননা, 
কত প্রেম, কত শান্তি, মীম! নাই! দর্শন পিপাসাবও নিরৃন্তি 
হয় না। যতই দেখি, ততই দেখি। আশাব হছুর্জম্ব বলে 
নিরাশার দর্প চূর্ণ। আহা! কি অনন্ত সেটন্র্ধ্য! বর্ণন! 
করিতে পার্থিব রসন1 পরাভূত। অগোগগ্ড শিশু যেমন মাতার 
স্তনধূগলে ছুদ্ধ পান করে, আর হাত নাড়ে, কিছু বলিবার পীধ্য 
নাই ; বোবা যেমন মিষ্ট বস্তর রসাশ্বাদন বলিতে পারে না, মনে 
মনে গুমরিয়া মবে, তেমনই ব্রহ্ম দর্শন সম্বন্ধে ও ব্যক্ত কৰ! সম্পূর্ণ 
অনম্ভব। কেন না, অতুলনীয় অনস্ত জ্যোতির্্য়কে ভাষা কি 
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রূপে প্রকাশ করিবে। প্রাথ কাদিতেছে, সকলকে কতাঞ্গলিপুতে 
বলিতে ছি--যিনি- দেখিকঠছেন, তিনি মজিয়াছেন। 

কোন প্রকার মাদক ঝ মফিয়ার খেয়াল নহে । ব্রঙ্গকপার 
প্রতি অকৃত্রিম ভাবে নির্ভর করিতে পারিলে স্বাভাবিক জ্ঞান, 
প্রেম, ভক্তি, বোগ আসিবেই আসিবে । প্রভু বিনা আর বাঁচি 
না, অশ্রজলে হৃদয় ভাপিয়া ঘাঁষ, এইরূপ অবস্থায় স্বাভাবিক 
যোগ উদ্দীপি'্ধ কেন না হইবে? অশ্রুসিক্ত ব্যাকুলতার সহিত 
যতই কাদিব, ততই শ্বাস গ্রথাস স্তপ্তিত, শরীরস্থ ইন্ট্রির সকল 
নিশল, ক্রমে ক্রমে কণ্নালী ও ধমনী দকল রোধ হইবে। 
চক্ষের দৃষ্টি শক্তি, কর্ণের শ্রবণ শক্তি, শরীরের স্পর্শ শক্তির 
কিছুই-বোধ থাঁকে না, মানব প্রস্তরের ন্তায় জড ও নিশ্চল হই! 
যায়। মোহ্মুক্ত মনশ্চক্ষর উজ্জল দৃষ্টিতে ভ্রান্তির আবরণ ঘুচিয়া 
গেলে আপনা*হইতে আত্মা পরমাস্মান যোগ প্রকাশ পায়। 
ইহাকেই স্বাভাবিক যোগ বলে। 

যিনি অজর, অক্ষয়, অনাদি, অনন্ত, মহান্‌, তাহাতেই 
সুথ ও শান্তি। চিত্তের লক্ষ্য স্থির হইলে, আত্মা অভিযোগে 
ভূমানন্দ তোগ করে, তখন কোন প্রকার বিরুৃত ভাবের 
আচ্ছাদন থাকে না, অপরিপীম সধাপ।নেশ্কৃতার্থ হয়। দ্বৈতা- 
দ্বেত মধুর ভাবে সেব্য সেবকের মহাঁলীল! শেষ হয় না। এইরূপ 
বিচ্ছেদ সেবার গভীর প্রেম চিরস্থায়ী হইলে, তাহাকেই 
নিত্যযুক্ত সমাধি বল! যায়। . আবার চিতের অবিচলিত 
লক্ষ্য সত্তেও আর একটা স্বতন্ত্র ভাব আছে) সেটা মায়িকতত্বে 
নিপ্লিপ্ত যোগ বীরত্ব! কথন বা অন্তর্জগতে আবার ত্রন্ধ মহুবাঁসে 
বিকার ভ্রান্তি মর্্প্রবিঃ হইয়া আচ্ছন্ন করে, সেইজন্ত সংস্বরূপে 


নির্ধ্বণ-আুদ্ছিং। ১৭ 


খবর্থ দৃষ্টি) কখন ব? বহির্জগতে প্রভুর কর্তর্যপালনে অর্থাণ 
্র-নারীয় সেবায় উন্মত্ত ; কখন বা অসীম যোগানন্দরসে মগ্ত ৮ 
এই অবস্থাকে ভগ্ন সমাপি ধলিয়! থাকে, ইহাই সংসারে অনাসক্ত 
€ষাগীদিগের প্রার্থনীয়। 


নির্বাণ যুক্তি । 


পূর্বে শক্তি-তন্বে ভীবশভ্তির বিষয় বিবৃত হইয়াছে । 
জীবনভর যদি অথ নিত্য হয়,. ত'হ। হইলে নির্বাণ কাহার 
হইবে? চিচ্ছক্তিব প্রন্থাশ জাব্আ্ঞা অধিনাঁশী ; এজন 
নির্বাণ সন্বন্ফে গাব চিগ্তারহ বিঘব। শাস্স ও সাধুচপিতে নির্বাণ 
তহ্হের মীগাংস। শুনিতে পাই । দীপ ধ্মেনে নিবিয়! 
গেলে তাহার অস্তিত্ব দেখা ঘার না, আকাশে বিলীন হয়, 
তেমনই জীবাআআা৪ চিন্ান্ন সত্যস্থবূপ পরমত্রক্ষে মিশিয়া যায়, 
ভীবত্বের চিহ্নমাত্রও থাকে না। সমুদ্র-বিধ ভাঙ্গিয়া গেলে এক 
মাত্র সমুদ্র ভিন্ন আর কিথাকে ? আবার বিজ্ঞানবিৎ পঞিভগণ 
মধোও কেহ কেহ বর্লিক্জা থাকেন, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ও তাহা- 
দিগের শক্তি ও গুণের একত্র ঘনীভূত অর্থাৎ সনষ্থি শক্তিই জীব 
নামে অভিহিত। তাহার মধ্যে কোন একটী তব ও শক্তির 
ৰিশ্লেষ সংঘটিত হইলে, জীবস্বের অভাব হইয়া যায; তাহাকেই 
পঙ্ডিতেরা ধ্বংস বা মৃত্যু বলেন। নির্ধাণমুক্তি বলিয়। কোন 
কথা নাই । 

এইক্বপ পৰ্কম্পর মতের অনৈক্য প্রযুক্ত নির্ধাণতত্বের প্রকৃত 
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মর্শ পরিজ্ঞান্ত.ছুওয়! সহজ নহে। জীবশক্তি অখণ্ড হইলে 
রূপ নির্বাণ অতি অসম্ভব । তব্বজ্ঞানে আত্মার অস্তিত্ব কনর” 
অনস্ত কালের জন্তেই আছে,বুবাইতেছে। বিজ্ঞান মতে যে জড়ীয় 
অপূর্ণশক্তি জনিত জীবত্বের অস্তিত্ব, উহ্ারও মুল অন্বেষণ কর! 
নিতাস্ত কঠিন। তবে এই পর্য্যন্ত বল! যাঁর, আমরা ভ্রাস্তির আব- 
রণে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মূলতন্বে প্রবেশ করিতে পারিনা । বাস্তবিক 
অজ্ঞানভাই ইহার কারণ। ইহাঁতেই প্রকৃত বিশ্বাসকে বিচলিত 
কষে, ভীষণ জটিলতায় সংশয়নীদকে পুষ্টি করিতে থাকে, প্রপী- 
তত্বের অত্রাস্ত সত্য প্রকাশ হইতে দেয় না, এবং বিবিধ প্রকার 
তর্কযুক্তি বিচার করিয়া স্বাভাবেক সরল ভাবকে ম্লান করে। 
কেহবা জলে জল মিশিয়! গেল, কেহব! দীপের স্তায় আত্মার 
অস্তিত্ব নিবিয়। যাঁয়, ইত্যাদি বহুভাবে নির্বাণমুক্তির ব্যাখ্যা 
করিষা থাকেন। বস্ততঃ নির্বাণ মুক্তি, পুনর্জন্ম, এসকল বিষয় 
আন্দোলন করিতে গেলে, চরম চিন্তার ফল, জীবত্বের ধ্বংস 
গ্্রঙ্গাহং» অর্থাৎ আমি ব্রম্মা। আলস্য পরতন্ত্র মানবদিগের 
প্রতি যুমের কঠোর শাননের ব্যবস্থা * অনেক প্রকার শুন! 
যায়। কিন্তু ইহার ভিতরে খধিদিগের সছুদ্দেস্তই আছে। 
কারণ, প্রকৃত জ্ঞানের অভাব সত্তেও দিশ্চে্ই মানবের প্রতি 
ধর্স প্রবৃত্তির উপায় বিধান করিয়াছেন, সোহ্হংতত্বেরও একরপ 
গোলমাল চুকাইয়! দিয়াছেন । 





* কিনবুদত্তী আছে-_ধর্মচ্যত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে,তাহাকে যমূধূত কণ্টক- 
মন হুর্থম পথে অশেষ প্রকার শান্তি দেয়। আবার হমের সম্মুখে নীত হইলে, 
ভীহা বিচারে অপরাধীর চক্ষু দুইটা সীঢ়াশী স্বায়। তুলিয়া লওয়] হয়।” 
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খাক্টিবিক গভীর ভাবে চিন্তা করিয়! দেখিণে নির্বাণ মুক্ষিও 
গুদ সম্বন্ধে স্থৃলবুদ্ধি প্রবেশ করিতেই পরে না। তথাশ্থি 
মালর, স্মতাবতঃ কৌতুহুলশ্রিয়, তজ্জন্ত সাধ্যাতীত বিষয়েও 
পরাদ্দুখ না হইয়।, ইহার কুক্ম পিদ্ধান্ত করিতে প্রবৃত্ত হয়। একক 
দিকে ভাবিতে গেলে এই চিন্ন বিচার্য বিষয়ের প্রমাণ করেতে 
না পারিলেও ঈদৃশ সদনুষ্ঠানের আলোচনা মহৎ ও প্রার্থনীয়। 
এই নিমিত্ত দেবধি মহষিগণ ঘিনি যাহা গভীব চিন্তা দ্বারা স্থির 
করিয়া ছিলেন, তিনি তাহাই জগতের হিত বলিয়া প্রচার 
করিয়াছেন । এখনও তাহাদের আদরেক। বস্ত বেদান্ত, সাঙ্য, 
পাতঞ্জল প্রভৃতি প্রাচীন দরশন্শান্ত্র নকল জীবিত রহিয়াছে ॥ 
কিন্তু কাললোত অনিবাধ্য ও মানব প্রবৃত্তিও পরিবর্তনশীল 
এন্সন্ত সত্যের সম্যক বিকাশও নিতান্ত অসুস্ভব। একটা পু্ষ- 
বিনী খনন করিতে হইলে যতই তাঁহাব আঁক্তন বুদ্ধি হয়, ততই 
জল ভাগের সীম বন্ধিত হইতে থাকে । আবার সেই মহদনুষ্ঠানে 
নিশ্চে্ট হইলে এ উন্নতি উৎসাহ রোধ হইয়া যায়; সত্যের 
বিরাশ্শও ঠিক সেইভাবে চলিতেছে । পরিমিত শরীরাধারে মহা” 
শক্তির স্থিতি সত্তেও বিকার দোষে উজ্জ্বলভাঁব দেখা যাঁয় না, 
মোহাদির আবরণে আচ্ছাদিত হয়। 

যাহা হউক, এক্ষণে জন্মান্তর ও দৈহিক ভাবের বিষন্ন একটুকু 
চিন্তা করা যাকৃ। অনেকে বলিয়া থাকেন, বাসনাবন্ধ জীবের 
শরীরপাত হইলে কর্মফল ও দণ্ডের দারিত্ব. ভোগ কখন 
হইরে, এই শরীরে না পুনর্বার জন্ম হইলে? আহা! ঈশ্বরের 
কাধ্যও কি (যুলতবী) চাপ! পড়িয়া নথীর সামিল নম্বরের 
নীড়ে থাকে? তাহার অব্যর্থ বিধানের নিয়ম যে অথগুনীয়। 
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রোগে, শোকে” ছশ্টিস্তাদির দণ্ড দ্বারা এই শরীরেরই শান্তি 
হইয়া থাকে । শ্রাধিব উশ্বধ্য ভোগিগণ, তাহা উপেক্ষা কর্তা 
আত্যন্তরিক শোণিত-ভোজী রাক্ষপীর স্তায় চিস্তার শান্তি 
স্বীকার করেন ন], বরং (অমুক ব্যক্তি পাপ করিয়াও ফেমন 
হাসিতে খেলিতে মরিয়া গেলেন ইত্যাদি) নানা কারণ দর্শাইয়া 
অমোঘ এ্রশীবিধান দণগুডকে অগ্রাহা করেন। জন্ম জন্মাস্তর 
জম্াথরচের মত পাঁপেরও দূববার করিতে হয়, অথবা কর্মফল 
অধিক হইলে উদ্ধারের আর উপায় থাকে না । প্রসকল 
ঘটন! সম্বন্ধে দুইটা ভাব বুঝিতে পার! যায়,একটা মানবীপ্ন ভাব, 
আর একটা দেবভাব। প্রথমতঃ মানবীয় ভাবেরই উল্লেখ কর! 
ঘাইতেছে। চিচ্ছক্তি হইতে মায়াশক্কি, তৎপ্রস্থত জগৎ প্রপঞ্চ- 
ময় পরমাণু পুঞ্জের গ্রাবল্যে ভ্রান্তি অহঙ্কার অজ্ঞানতাদির বিকাশ, 
শুধং উহাদিগের একাঙ্গ শক্তি্ডণ হইতে মাঁনবীয় ভাবের উল্তব 
হন্স। বিশ্বনিয়স্তার অপরিবর্তপীয় নিয়ম ও ক্রিয়া সংযোগে 
দেহীর বিকাশ বশতঃ বয়োবৃদ্ধিত্র সঙ্গে সঙ্গেই এ সকল ভূত্তশক্তি 
সম্পন্ন মানবীন্প ভাব, গুঁ়-ভাবে কাঁম ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, 
মাৎসর্ধ্য এই ছয়টী বৃত্তি ও দ্বেষ দম্তাদির আশ্রয়ে বাস করে। 
শত্রসমূহ শরীরস্থিত মানবীন্ ভাবের আকর্ষণে মন ক্রঙ্গে 
স্থিতি করিয়াও আকৃষ্ট হয়। এজন্য ছ্র্জয় কামাদির প্রলোভনে 
ইঞ্জিয় চরিতার্থ ও ভোগ-বাঁসনার ফলভোগ তাহাকেই করিতে 
হয়? স্থল শরীর যে অচেতন জড়--রোগ যাতনার অন্ুতষ ও 
ছন্দের শান্তি গ্রহণ মনেরই অধিকার। কিন্তু এরূপ অবস্থাতে 
চিত্ত ছঃখ ঘন্ত্রণার ভাগী হইয়াও ব্রহ্গসর্তা হইতে, স্বতন্ত্র 
নহে। কারণ, প্রমাত্মার প্রকাশ জীবাজ্সা, জীবাত্মার প্রক+ঈশ 
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মন) ধৌরপ হুর্য্যের কিরণ, কিরপের উত্তাপ । "*উত্ধীপই যেমন 
ভাঁড়ীয় পন্দার্থ সকলকে স্পর্শ করে ।.মনের অবস্থাও সেইকপ ॥ 
মন; চিক্তত্বে স্কিতি করে বলিয়া উহার নাম চিত্ত. হইয়াছে । 
চিত্তের শ্বভাব বড় তরল ও চঞ্চল, এজন্ত চিৎ এবং জড় উভগ্ন 
শক্তির জন্ধিস্থানে পড়িয়া! কখন মানবীদ্ধ ভাবে কখন দেব্ভাবৰে 
স্থিতি করিতে থাকে । 

তবেই দেখুন কোটি কোটি দৈহিকভাব, জল বিশ্বের স্থায় 
উঠিতেছে ভাঙ্গিতেছে বলিয়! কি পরমান্ুর ধ্বংস হইতেছে? 
পণ্ড পক্ষী মানব শরীরের গঠন এক পরমাণু হইতেই ত হ্ইক্া 
থাকে? দেহীর অন্তপ্রবেশিনী মহাশক্তিতেই ত জীবাত্ম! ও 
মন চেতনভাবে বিরাজ করিতেছে, কেবল এ শরীরটার ভাব 
দেখিলাম, আর দেখিতেছি নাঁ-ইহাই আমরা বিকাঁর চক্ষে 
দৃষ্টি করিয়া থাকি! দিব্য চক্ষু উন্মেষিত হইলে, এ পকল 
্রাস্ত দৃষ্টি ঘুচিয়া বুঝাষায়, ঘট ভাঙ্গিয়া গেল আকাশের অবস্থ! 
অনন্ত ব্যাপী একভাবেই থাকিল। শরীরস্থ স্থূল পদার্থ অর্থাৎ 
ভূতে ভূত মিশাইলে নিরাকার নিত্য চৈতন্তময় অনস্ত ভিন্ন 
আরকি থাকে? আত্মাও তাহাতে চিরবিরাজ করে? এমত 
স্থলে পুনঃ জন্ম আঁবার কি? নিরাঁকার জীবশক্তির জন্ম মৃত্যু 
আশ যাওয়। কিরূপ সম্ভবে ? তবে যে শরীর বিশেষে শুভাগুভ 
বর্দাধর্ম পাপ পুণ্য ঘটনা আমরা দেখিয়া! থাকি, তাহা সকলই 
মানবীয় ভাবের ব্যাপার। মনে করুন, একটী প্রকাণ্ড 
্ট্টালিকায় শত শত শ্বেত পীত হৰিৎ প্রভৃতি কাচ ফলকে ক্ষুদ্র 
সুজ গন্াক্ষ সকল আবৃত রহিয়াছে, গৃহের অভ্যন্তরে একটা 
উচ্ছল মণির আলোকে গৃহটি পূর্ণ) অথচ এ সকল গবাক্ষ 
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দিয়া ই অবিক্কৃত মাঁপির প্রক্কত জ্যোতিকে খণ্ড থণ্ড ভাবে নান 
বর্ণে দেখা বাইতেছে। আবার এ শ্বেত শ্বচ্জ কাচময় গবাক্ষ 
গুজিতেও মণির মূল জ্যোতি বাহির হইতেছে। তবেই বুঝিতে 
হয়,গৃহস্থিত মণির অবিকৃত আলো সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যত্যয় হয্ব 
না, মানব শরীরের অবস্থা তেদেও প্র গবাক্ষবৎ ভাঁবাস্তপ্ন 
সংঘটিত হুইয়া থাকে । এ্রস্থলে বুঝিবেন, আসক্তি'জনিত মোঁই 
ভ্রান্তি অজ্ঞানতাদির একাঙ্গ শক্তিতে যে মানবীয় ভাব,তদ্বারাই 
দন্থ্যত1 প্রভৃতি পাঁপকার্ধ্য সমূহ প্রকাশ পায়। আবার অনাসক্ত 
বৈরাগ্য ও শান্তি ধৃতির মধ্যদিয়া দেবভাবের সত্যনিষ্ঠাদির 
অনুষ্ঠান ও সম্যক রূপে উদ্দীপ্ত হয়। এই উভয় ভাবের শক্তি 
প্রত্যেক শরীরাধাবেই স্থিতি করিতেছে । এস্থলে প্রশ্ন উঠিতে 
পারে, একজন দক্থ্য,ছুবৃত্ত হইয়া! পাঁপতাপের জালায় ছট. ফর্ট, 
অআরিিজাজ প্রা একিজনো কর ভুমানলদ উদটরশী মহী রিয়া 
ছেন। এরই উভয়বিধ শক্তি ত উভয়েব ভিতরেই আছে, তবে 
কেন অবস্থার বিভিন্নত দেখাখায়? এসম্বন্ধে ভাবিতে গেলে 
বিবেচর্না হয় যে, শবীর সত্তা বিশেষে জড়ীয় পদার্ধের উপাদান 
ভেদ, ইহাই মূল কারণ। তঙ্জন্যই মানবীয় ও দেব প্রকৃতির 
পরস্পর আধিক্য বশতঃ এবপ ব্যাপার সম্পাদিত হইয়া থাকে । 
শরীয় সংযোগের তারতম্য হইতে স্বাস্থাজরা সুথ ছুখঃ, সাধু 
অর্পাঁধু ইত্যাদি ঘটনা হইয়া থাকে । এবিষয় এখানে অধিক 
বলিবার প্রয়োজন নাই, জড় চৈতন্যতত্বে বিস্বৃত ভাঁবে ব্যক্ত 
হইয়াছে । 

প্রইত গেল-মাঁনবীয়-ভাবের কথা, এখন দেব-ভাবের বিষল্গ 
কিছু,চিস্তা করা যাক। চৈডন্ স্বক্ধপের উচ্ছাঁস-ভাব মন, স্থুজ- 
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তব্ের পরিমিভ শক্তিতে অসুপ্রাণিত হইয়া,দস্ত'ব্ৈষাঁদির উস্তে- 
জঁমায়,সময়ে ময়ে,বিপদ উপস্থিত করে এবং পৃযিবীতক শোণিত- 
সিক্ত করিয়া আত্মন্তরিতা দোষে আক্রান্ত করে। ছুর্দীষনীর 
বিপুগণের প্রবল শাসনে সাধুচিস্তা, ধর্্মানুরাঁগ, ত্রহ্গ-ভাবে 
নিষ্ঠা, সদসৎ ইচ্ছ! কিছুই থাকে না। তথাপি এমন অরস্থা: 
তেও অচেতন জড়শক্তি,চেতন-শক্তি-সম্পন্ন চিন্তকে বদ্ধ বাধির্তে 
সক্ষম নহে। কারণ বিধাতার অমোঘদণ, প্রতি মুহর্ভ কাল, 
পাঁপ প্রবৃত্তির প্রতি বধিত হইতেছে । রেখামার পবিত্রতার 

স্পর্শে দেবশক্তির প্রভা, প্রদীপ্ত হইয়া,মেঘ-নির্ম্ত সুর্যের স্যার 
চিত্তকে দেবভাঁবে অন্বপ্তিত করে। উহ! কামাদির নির্যাতনে বা 
তাহাদের পাপ প্রলোভনে প্রতাড়িত হয না, দেবতস্বের অন্বেষণে 
নিয়ত কাল ব্যাকুল থাকে,পত্রহ্গরুপা” স্বাভাবিক ভাবেই আপিয়! 
পড়ে । ক্রমে ক্রমে বিশুদ্ধ স্বগীঁয় ভাব মর্দভেন্ন করিলে, দয়া 
দাক্ষিণ্য ক্ষম| ধন্মন দার্ধা সারল্য এই ছরটা মহহুত্তির প্রভাবে 
মানবীয় ভাব ও ক্রোধাদির বল ক্ষর হইয়া দেবভাবের আশ্রন়্ 
লইতে শক্তি জন্মে, ক্ষুদ্র কীট হইতে উচ্চ সাধক পর্যান্ত *কোন্‌ 
বিশেষত্ব থাকে না, সকলের ভিতরে একমাত্র নিরাকার অণগ্ড 
শক্তিরই প্রকাশ প্রতাক্ষ হয়,ওটি কীট,এইটী মাঁনব,ইনি অজ্ঞান, 
উনি জ্ঞানী এই সমূহ ভেদ ভাব মনে স্থান পাঁয় না, সমুদায় 
ব্রন্মাগ্ড ও চন্দ্র ক্র্ধ্য গ্রহ নক্ষত্রাদির ভিতরে এক অনস্ত- 
ব্যাপিনী শক্তির কাঁধ্য দ্েখিয়! হৃদয়, মন, প্রাণ উৎফুল্প হইতে 
থাঁকে। ত্র্গপ্রদন্ত জ্যোতিশ্চক্ষুর উজ্জল দৃষ্টিতে স্থুল দৃষ্টি ও 
পাপ প্রবৃত্তি আর থাকিতে পারে না, ইহকাল পরকাল অনস্ত- 
কালে এক হইয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় উপনীত হুইলে সকলি 


স্ডি ডে 


১১০ তত্বোপনিষ্। 


মধুময় বলিয়া! অমুত্ঠূত হয়। তখনই চিত্ত যনুত্যত্বের পুরস্কার 
হইতে নিষ্কৃতি পায় এবং দেবভাবে অভিষিক্ত হুইম্ব! দ্বিজত্ব 
লাভ করে। 

আচ্ছা ! দেষভাবের তত্বতো। বুঝাগেল। শ্রচিত্তই তে! 
আবার মাঁয়াশক্তির ভিতরে মোহাদি পাশবদ্ধ শরীরে অবস্থিতি 
কছে। তবে কর্মপাশি হইতে মুক্তি কোথায় ? কোটি কোটি দেহীর 
আবির্ভাব তিরোভাব হইতেছে,চিত্ত কোনটাতে মুক্ত কোন- 
টীতে বন্ধ, এই জটিল ভাবেতে প্রাণ প্রসন্ন হইতে পারে না। 
বাননাজনিত ফলভোগ উড়িয়া! গেলে, আমি পাঁগী,__মরিলেই 
নির্বাণ বা মুক্তি । আর চিন্তাকি? এক তোল! আফ্ষিম্‌_-ইহার 
ভিতরে একটুকু গভীর ভাবে চিন্তা করিলে সহজেই বুঝারায়। 
অনস্ত কালই চিত্তের ছুইটী ম্বাভাবিক অবস্থা আছে। প্রথমটী 
ভোগ-বাদনা-বিমুক্ত বিশুদ্ধ দেহীর ত্রহ্মানন্দময় অবস্থা, দ্বিতীটা 
রোগ যাতনাদির ভয়ঙ্কর তাড়নাঁর পর নিষ্ষলঙ্কভাবে শাস্তির 
অবস্থা । ভাল এই উভয্ন ভাঁবই যদি মুক্তির কারণ হইল, তবে 
আর ঈশ্বরের যনন চিস্তন পুজা প্রার্থনাবই বা প্রয়োজন কি? 
এ সন্থন্ধে বুঝিবেন, সুখ ও যন্বণা হুইটারই ভোগ খন স্বতন্ত্র 
অর্থাৎ ইশ্বরে যুক্ত থাকিপে ছুঃখ যন্ত্রণা থাকে না, বিকার- 
বন্ধ ভাবের অবস্থাতেই যাঁতনা,-তখন প্র সকল সাধন ভজনের 
নিতান্ত আবস্তক । দেহপাঁত সময়ের যন্ত্রণার উপশম জন্তই ত 
ষোগীগণ উহ! অবিচ্ছেদ ভাবে সাধন করিয়া থাকেন। কর্ম 
গ্ৰাশবন্ধ প্রত্যেক প্রাণীর দেহত্যাগের পূর্বে, স্বতঃই শ্বাস প্রশ্বাস 

নিশ্চল ও চক্ষুকর্ণ ইন্িয্বাদির শক্তি জড়ীয় সততায় বিলীন হইতে 
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থাকে, ততই হুক্ষশ্ম্জনিত কর্মের ফল পরিসমান্ত'হইয়া, চিত্তের 
শাস্ত সমাহিত দেবভাঁব প্রকাশ হইতে থাকে। বে বলুল, 
শ্রড়ীয় শক্তিতে মানবীয় বিকারতৰ লকল মিশিয়! গেলে, নিক্ষ- 
লঙ্ক ভাবে চিত্তও এক ঈশববেই স্থিতি করে। তবে কে 
থাকিল যে যম রাজার বাগান বাড়ী পবিষ্কার করিবে? স্থল 
শরীরের তন্ব সমৃহও পৃথিবীর পরমাণুতেই মিবদ্ধ থাঁকে, তাহার 
পরিমিস্ত শক্তি ও গুণ অখণ্ড চিচ্ছক্তিকে অতিক্রম করিতে 
পারে না। আবার চেতন তত্ব ও অচেতন স্ুল তত্ব মধ্যেবঙ্ধ 
থাকেনা, উহ! নিত্য চৈতন্তবুক্জ চির জীবস্ত। এমত স্থলে নির্বাণ 
মুক্তির বিষষ আর কি বুঝিব ? মানুষ ভ্রান্তির আবরণের ভিতগ্ষ 
দিয়া যে ব্রন্গেব পুর্ণ প্রকাশকে অসম্পূর্ণ বুঝে, বাস্তবিক তাহাতে 
কি তীহার অধওড জ্যোতি খণ্ড হয়? কখনই সম্ভব নহে। চক্র 
যেরূপ পৃথিবীর ছায়াক্ম আছন্ন হইলেও তাহার অবস্থার কোন 
ব্যাঘাত হয় না, ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হয় বটে, আবার পৃথিবীর 
ছায়া, গতির-বিপর্ধ্যয়ে সমস্ত চন্দ্র মগুল প্রকাশ পায়। তবস্থ 
ব্রাস্তির ঘোর অন্ধকারে সত্যের উজ্জ্বল আলোক “সমগ্রক্ষে গ্রাস 
করে, আবার ত্রাস্তির ছায়! ক্রমে ক্রমে বিদূরিত হইলে, শ্বতঃই 
ব্রক্ষজ্যোতি প্রকাশ পাঁয়। কর্মজনিত বদ্ধ ও মুক্ত ভাবের 
অবস্থাও তদন্থবপ। 

শান্ত সাহি, সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য সাৰপ্য এবং জ্ঞান, 
প্রেম ইচ্ছ! প্রভৃতি মুক্তির বিধান ও উপায় নির্দিষ্ট আছে। বর্ত- 
মান সময়ে ইহাও সহজ যে ব্যাকুল ভাবে হৃদয়, মন, প্রাণ প্রভূকে 
উৎসর্গ করিয়। দিলে, স্বর্গীয় পবিত্রতায় অধিকার করে এবং ব্রক্ষ 
ক্কপা স্বভাবতঃ বধিত হইতে থকে । আর বলিবার অধিক কথা! 
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নাই। নির্বাণ মুক্তির বিষয় চিন্তা করিলে বিবেচনা হয় ষে, 
জড়ীয় বিফার ভাব ও অনিত্য বিষয় বাসনাদির আসক্তি হইতে 
নিষ্কৃতি পাইলেই মুক্তি । ফলতঃ এই ভবিষ্ত্বত্বের ব্যাপার ঈশ্বরূই 
জানেন, ইহার মীমাংসা কে করিবে? দৈহিকেব অভাব হইলে, 
যোগীর অবস্থা যোগীই বুঝেন, ভোগীব অবস্থা ভোগীই জানেন । 
এইজন্ঠই কি সাধকশ্রেষ্ট রাঁমপ্রসাদ গাহিযাছেন,-“বলদেখি 
ভাই কি হয় মোলে ?” সঙ্গী ভটার ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখুন । 
বস্ততঃই ঈদৃশ ভাবী বিষয লইয়া আলোচনা চিরকালই হই- 
তেছে, কেহই প্রকৃত তব বুঝাইতে পারিলেন না। আমি 
কিছুই বুঝিনা, কি বলিব ? 


কেপলার 


মহাভাব। 


মহাঁভাব সম্বন্ধে প্রধানত তিনটা তত্ব আছে। প্রথমটী 
সাম্য, দ্বিতীয়টা স্বরূপ, তৃতীক়টা জীব। এই তত্ব তিনটার সং- 
মিশনে যোগীভাব প্রাণে অঙ্কুতিত ভন। ইহার সম্যক বিকাশে 
মহাজ্ঞানের আবির্ভাব হইনা,কান্য ক্রিঘ়াদি অসার ভাঁবকে বিনষ্ট 
করে এবং তন্তজ্ঞানের উজ্জল জ্যোতিতে বিকারকলুবিত চিত 
পৃত হয়। তবে কেন এমন স্বর্গীয় তত্ব গ্রহণ কণিতে শক্তি জন্মে 
না,--কেনই বা জগতের পরিবর্তনের মধ্যে প্রকৃত তত্বের 
জন্য প্রাণ আকুল হয় না, কেনই বানিরেট বৈষম্যের বিবিধ তর্ক 
বার অখণ্ড জীবশক্তিকে দৈহিকের অবস্থাভেদে, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 
বুঝিয়া, প্রেম ভক্তি প্রীতি প্রস্তির উদার দৃষ্টি ভেদভাবে পরিণত 
হন্ন? ইহার মূল কারণই ভ্রান্তির বিকার । এই অজ্ঞানতাঁর অন্ধ- 
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কারেই আনব প্রদ্ধৃতির সাধুভাব থাকে না, বিকৃত হইয়া পড়ে 
ফুট যুক্তির তীর কশাঘাতে, সাধু অপাধু, জ্ঞানী মূর্থ, ধনী দরিদ্র 
ইত্যাদি পৃথক ভাবের আতিশঘ্য বশতঃ বিশুদ্ধ সাম্যতব্বকে খণ্ড 
খণ্ড করিয়া ছুর্দশাগ্রস্ত করে। সান্তিক গুণকে রজোগুণাদির 
আচ্ছাদনে রাখিয়া শিষ্টতা, সরলতা, দীনতাদি সদ্গুণের শদিক্ষ 
আঁদবেই দৃষ্টি পড়ে না। শরীর বিশেষে শক্তির তাব্তম্য দেখি! 
ভ্রান্তির আবর্তে ঘুরিতে হয়। উচ্চ সিংহাসনস্থিত রাজ! ঝাহাঁ 
হরের সঙ্গে একটা কথা কহিলে আপনাকে ধন্য বোঁধ কর! খাঁর, 
শ্রী বৃক্ষতলবাসী শতগ্রন্থী ছিন্নবস্্রপধিহিত গরিব ভাইটীর দিকে 
কেই বা! তাকায়? কাশীন!সী জটাভম্মভূুষিত ঘেগীর প্রতি 
অচলা৷ ভক্তি, রুগ্ন ভগ্র শবীব সবল বিখাপা ভক্তটাকে 'অশ্রদ্ধা 
ভাঁব; এই সকল ভেদবোগের ঘাতনার পাক তত্ব কেনই বা স্থান 
পাইবে । 

এখানে একটী কথা মনে হয়। ভাল জিজ্ঞাসা করি, এইবূপ 
সাম্য সম্বন্ধে,কি আপত্তি হইতে পারে না বে, একজন মহাজ্ঞ।নী 
শিরোমণি মহাঁশয়কে যেরূপ ভক্তি কবিতে হইবে, তাহার সঙ্গের 
শী ছাকা মুখ তলপীদারকেও কি সেইবূপ ভক্তি করা উচিত? 
এমন ব্যবস্থাবিরুদ্ধ সাম্যভাব-স্কন্তি ইচ্ছা কনা কি সম্ভব হইতে 
পারে ? কাচ কাঞ্চন কি সমান দরে পিক্রর হইছ। থাকে ? অকুল 
তরঙ্গময় সাগরে, আর ক্ষুদ্ধ একটী পন্ধলে কখন সাদৃশ্ঠ হয়? 
আপনি একটুকু গভীব ভাবে চিন্ত। করিয়া বুঝুন 1 তাহা! ষদি না 
হয়, তবে দর! দাক্ষিণ্যাদি মহদুত্তি সমূহ কোথায় ছড়ায়? 
ইহাঁরা ত জ্ঞানী মূর্খ ধনী মানী বুঝে না। আহা! যে সকল 
সাধু বৃতির় সংস্পশে মানুষ দেবভাবের গুঢ়তন্ বুঝিতে সমর্থ হু, 
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কাচ কাঞ্চন ভেদ থাকে না, উদ্দারভাবে ভেগভাবর্কে দলিস 
করে, সভ্য সমাজে তাহাদের ঈন্বুশ দুর্গত | ব্রঙ্গ কি গু তলপাঁ- 
বাহক্ক ভাইটাকে ভাল বাঁসেন না, তাহাকে অন্ন জল বাতাস দিশ্লা 
রক্ষা করিতেছেন না? উহার প্রাণে পবিত্রতার প্রকাশ পাক, 
এজ্জন্তড তিনি কি ব্যস্ত নহেন ? তাহার নাম যে দয়াময় । তাহারই 
দয়ার কণিকামাত্র স্পর্শ করিলে পাপী নিষ্পাপী হয়, মূর্খ জানী 
হইতে পারে, অসাঁধু সাঁধুভাবে নৃত্য করিতে থাকে । এর পাস্থ- 
পদদলিত তৃণ-থও্ড কি অগ্রিষ্পর্শে প্রজ্জলিত হয় না? আতসী 
প্রস্তর শ্রয়ে হূর্্যোত্তাপে লঘুশক্কি সম্পন্ন কার্পাস কি অনায়্াস- 
লব্ধ অগ্নিজ্যোতি ধারণ করে না? স্পর্শঘণি স্পর্শে লৌহ যেমন 
মলিনতা হইতে মুক্ত হইয়া, স্বর্ণজ্যোতিঃ গ্রহণ করে,এমন 
কি প্রাণীহস্তা ব্যাধও তেমনই পাপ তাপ হইতে পনিত্রাণ পাহয়। 
দেবতা হয়। মানাকাজ্দী অদূরদর্শীরাই এই সাম্যতত্বকে উপেক্ষা 
করতঃ তাহাঁর সেবায় উদাসীনতা প্রদর্শন করেন। জগতে 
'ধিকাঁংশ ব্যক্তিকেই সন্মান-প্রিয়তাঁর কুট যুক্তিতে আকুষ্ট হইতে 
দেখা যাঁয়। বস্ততঃই মান, প্রভৃত্ব ও খ্রশ্বর্য্য আধিপত্যে প্রকৃত 
সুখী হওয়া অতি অসম্ভব । বাহিক স্থথ ও প্রতিপত্তি লাভের 
ইচ্ছ। বড়ই ছুঃখের কথা--বলুন ত? এ যে ইউরোপ বাদিনী 
মাতৃগণ, ভারতে আসিয়া কলিকাত। নগরীর রাজপথ ও নানা 
স্বান হইতে রোগগ্রস্ত ভাই ভগিনীগণকে বুকে লইয়! যথোপযুক্ক 
সেবা করিতেছেন, একমাত্র ভিক্ষাই সহায়, তাহারই আশ্রয়ে শত 
শত নর নারীর প্রাণ রক্ষা করিতেছেন) শুনা যায় আরও 
ইংলত্ডে তাদৃশী মহামতী মাতৃগণ, মদ্যপায়ী অসদাচারীদিগকে 
শিক্ষা ও সেবা ছারা দেব্ভাবে আনিতেছেন ; জেনারেল বুখেক 
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সাধুশীলী কন্যা, বহকষ্টে দেশে দেশে ধরণ পরিবারের দবাক্ে 
দ্বারে পাদচারে ভ্রমণ করিয়া ধর্ম প্রচার করিতেছেন, ইহাদের 
্বর্গীয়তাব স্মরণ করিলে ভোগন্থথ সম্মানগরিমা তুচ্ছ বলিয়া 
মনে হয় না? এই নিঃস্বার্থ ভালবাসার কি সাম্যতত্বের জলস্ক 
দৃষ্টান্ত হ্বীকার করিবেন না? তাহার! মিলনের জন্ত এত কষ্ট 
ক্লেশ যন্ত্রণা কেন বহন করিতেছেন- উদ্দেন্ত কি? আমার মনে 
হয়, জীবতত্বকে তাহারাই অভিন্নভাবে দেখিয়া থাকেন। এস্থজে 
কি বুঝিতে পারা যায় না যে, এ সকল মাতৃগণের নিকট উচ্চ 
লল্মানভোগী রাঁজ। ও বিপুল শান্ত্রদশী শিরোমণি মহাশয় ইহার 
লজ্জিত হইতেছেন। 

আহা! প্রেম ও সেবাতত্ব কি মধুর! ইহাদের অভ্যন্তরে 
এমন কি দেবতত্ব গৃুঢ়ভাবে লুক্কাপ্পিত আছে*ষে পাপীকেও উন্মাদ 
করিয়া তুলে--সেটি কি? উহার নাম সাম্যতত্ব--উহ। স্বভা- 
বতঃহ ফুটিয়া উঠে । যেমন একটা চণকের [দ্খণ্ড আঁবরণের 
ভিতর দিয়া বৃক্ষের অবয়ব সুস্ষরূপে সহসা! বাহির হয়, তেমনই 
এক ব্রহ্ম সতভাবে বিশ্বজনীন প্রেম ও অপ্রভেদ জীবসেবা 
উভয়ের মধ্য হইতেও সাম্যতৰ প্রকাশ পায়,--রোগী ভোগী 
মূর্থ পণ্ডিত মানে না। আমরা এই সাম্যতত্বকে শরীরগত 
ভাবের অবস্থাভেদে, শ্রেষ্ঠ নিক তত্বরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি, 
ফলতঃ ইহ! নিতাস্ত দুঃখের কথ! । 

শর দেখুন, প্রকৃত পরমহংসগণের স্বর্গীয়ভাব- কেমন ন্গন্মর ! 
তাহারা অভেদভাবে, ব্রাহ্মণ চণ্ডালের হস্তের অন্ন ভোজন করিম! 
কেমন প্রেম করিতেছেন এবং সাম্যভাবে সকলকে মাতাইস্ক 
দিতেছেন। ইহার টাকা এখানে কি করিব ! জীবত্বের স্বতগ্্ত্থ ? 
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কেই কেহ ধে জাতিভেদ মানেন না, সকলকে সমভাবে দোখিতৈ 
চাঁণ, কিন্ত কার্ধতঃ ইহার মর্দন কি এইযে, অজ্ঞান দিত 
ব্যক্তি নীচ, পগ্ডিতগণ শ্রেষ্ঠ, একদল উচ্চশ্রেণীর লোক সমাজে 
থাক্ষিবে। ব্যক্তি বিশেষে অধিকার ভেদে দোষ কি?* ইহা 
কি নিফলঙ্ক সার্বভৌমিক উদার ভাব? জগতের সমস্ত নর 
নারী ও কীটাদির ভিতরে একই আত্মা বিরাজ করিতেছে, এ 
সত্য,কি স্বীকার কবিবেন না! ? 

এই ত গেল বিশ্বজনীন প্রেম ও অগ্রভেদ সেবা তাঁব মধ্যে 
সাম্যতত্ব ! এখন দেখা যাঁক মহা-ভাবের আর ছুইটা তত্ব,_.ন্বব্াপ 
ও জীব। এই উভয় তত্ব মধ্যে স্বরূপ তব্বেব যে কিছু আভাস 
পাওয়া যাষ, অগ্রে সংক্ষিপ্ত ভাবে কিছু বলিব। ঈশ্বরের সত্যম্‌ 
জ্ঞানমনন্তম্‌ প্রভৃতি €ঘ কয়টি স্বরূপের ব্যাখ্য। হইয়। থাকে, উপা- 
সক মগ্ডলীতে অনেককে ই দেখ! যাঁষ, একটা শ্বরূপের আরাধনায় 
ব্রঙ্ধকে পৃথক পৃথক ভাবে দশন কবেন। কিন্তু উহার মধ্যেও 
যে দর্শনের সামগ্রন্ত আছে,বোধ হয,অল্প উপাসকই তাহ স্বীকার 
করেন। “সম্প্রদায় বিশেষে অধিকাংশ ব্যক্তিরই এরপর. এটি, এ 
টার পর এইটা, ইহা লইয়াই মতভেদ শুনা যাঁয়। বান্ধি বোলে 
একটুকু গোল পড়িলে আর উপাসনায় তৃপ্তি হইল না, প্রাণে 
প্রতিবাদের ঝৌক ধরিল, পকেট ধুকে তখনই পেনশীল দিয়া 
আপত্তি লিখিতে বসিলেন। এইরূপ ভজন-বিভ্রাটে কি কখন 
স্বপ্নপ দর্শন দম্তব হয়? বলিতে পারি না যে উহাতে উচ্চ উপা' 
স্গণের তৃপ্তি হইতে পারে। উপাঁসকের হদয় মধ্যে শ্বরূগের" 








* এই ভাবেই ত গুরু পৌরহিত্যের প্রাছুর্ভাব প্রবল হইক়্া মানবের 
স্বাধরতাকে গ্রাস করিতেছে । 
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গ্রকাশক্প্রভূরই ইচ্ছা । তিনি যদি ঁ কয়টা" শ্বক্ীপে একেবারে 
বষ্ঈ ন। হইয়া স্খস্বরূপ, শক্তিস্বরূপ, পুণ্যস্বরূপ প্রভৃতি আরও 
স্বর্ূপভাবে প্রকাশ পান, তাহা ও তত তাহারই কপার কমা । 
আরও দেখুন, আপনার একমাত্র শান্তিতে সুখ, আমার কেবল 
বন্ধুটার জ্ঞ/নেই সুখ, বলুন ত; ইহার মীমাংসা প্রছু ভিন্ন মার 
প্রেমে সুখ এ কে করিতে পারে ? সকলের সুখদাতা স্খস্বরূপ 
বিধাতাই উপাপকের মন্শত ইচ্ছা বুঝিঘা উহা পূর্ণ করেন। 
অনেকে স্বাখীন 'রুচিতে মন্বদ্ধ কয়টী স্বরূপকে আরাধনার সময় 
আবৃত্তি করিয়া থাঁকেন। উহাতে কি বাস্তবিকই স্বরূপ তত্বের 
প্রকাশ চুড়ান্ত হইয়া গেল? আমার মনে হয়, তাহা ঠিক নহে। 
সত্যে প্রেম, প্রেমে শান্তি,শান্তিতে মঙ্গল, মঙ্গলেও একই পরমা- 
নন্দময় বিধাতার পুর্ণ স্বরূপ, ইহার ভিতন্রে এর পর তারপর 
বিবেচনা হয় না। এইভাবে বস্ততঃই পুর্ণ গুকাশকে মন্্ভাবে 
প্রচ্ছন্ন করা হয়। স্বরূপশক্তির উজ্জল ভাব ম্লান হইয়া যায়, 
কেবল ভাবুকতার উচ্ছ(সবেগে প্রাণকে ব্যতিব্যস্ত করে, 
এজন্য উচ্চ উপাসকগণ সকল স্ববপের মধ্যে ক পঘমানন্দ 
প্রভৃকেই দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন। নিজের ইচ্ছাতে প্রতুকে 
টানাটানি করিয়া ব্যস্ত করেন না। 

এ সম্বন্ধে আর একটী কথ! আছে। লোক শিক্ষার জন্য যদি 
কোন প্রকার নিয়ম ব। প্রণালী না থাকে, তবে কি তাহাতে 
সাধনবিভ্রাট হয় না? এ কথার উত্তর পূর্বে" অনেক বার 
উক্ত হইয়াছে । ঈশ্বর সপ্রকাশ, তিনি কোঁন মানবীয়, রুচিগন্ত 
কিয়া ব1 প্রণালীতে বদ্ধ নহেন। অগ্নি যেমন বছ বস্ত্রধঞ্জে 
আবৃত হইলেও আপনি ফুটিয়া উঠে, তেমনই ঈশখর-স্বরূপও 
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ক্রিয়া ও প্রণালীবন্ধ ভাবকে ভেদ করিম্বা স্বভাবতঃই “প্রকাশ 
পান। বরং নিয়মাদিতে আটক রখিলে প্রভুর প্রকাশ সন্বর্থে 
বিশ্মই ঘটে ) কারণ, সত্যের অনিবার্ধ্য অন্ত গতি কি একটা 
প্রণালীতে আবদ্ধ থাকে? একি সম্ভব? আমি বলি কখনই নয়। 
উপামকগণ মধ্যে যিনি আপনার ইচ্ছা, রুচি, কামনাদি বিসজ্জন 
দিয়া গ্রভৃতে হৃদয়, মন, প্রাণ উৎসর্গ ও নির্ভর করিতে পারেন, 
তিনি গ্রকৃত উপাসনা প্রার্থনা দ্বার! ব্রহ্ষশ্বরূপ দর্শন বা লা 
করিতে বঞ্চিত হন না। অপূর্ণ মানব ত আপনার অভাব বুঝে 
না, প্রভুই যে বুঝাইয়া দেন। আমাদের অন্ন জলের আবশ্বক্ষ 
হইলে,ঈশ্বরই ক্ষুধা-তৃষ্ণ দ্বারা জান(ইয়। দেন,প্রত্যেক উপাসকের 
মন্দ্রভেদী অবস্থা দেখিয়। আপনার ভাবে আপনি প্রকাশিত হন 
এবং সাধকের প্রাণেব্র ইচ্ছ৷ পুর্ণ করেন। তবে আর এটার পর 
সেটা ভাবিবার প্রয়োজন কি? উপাসক, যদি পূর্ণ পরমানন্দময় 
পরব্রহ্গে চিত্ত সমাহিত করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার 
ব্বদযে, প্রভু যখন যে ম্ব্ধপে প্রকাশ হন, তখন সেই স্বব্ধপই 
অনস্তমন্ধ, ভূমানন্দে পৰিপূর্ণ। 

এইত স্বরূপতত্বের কথা । এখন জীবতত্বের মহাভাবের কথ! 
কিছু চিন্তা করা যাক। “একমেবাদ্িতীয়ং, একমাত্র ঈশ্বর আর 
দ্বিতীয় কিছু নাই, এ কথায় আপত্তি কি? জ্ঞানের স্থক্ম সীমায় 
উপনীত হইলে অদ্বৈতবাদ ব্যতীত দ্বৈতবাদ থাকে না, এফ 
ছবিনাশী চৈত)ভই নিত্য । এই অথ চিন্ময় মহাশভ্তির বিষয় 
চিন্তা করিলে বস্ততঃ দ্বৈতবাদ সম্বন্ধে সন্দেহের কথ! বটে 
জানের তীক্ষ চিন্তার উত্তাপে ঈশ্বরের অস্থিত্ব রক্ষাই কঠিন, 
ভাহার উপরে আবার জীব-শক্তি ধরিয়া ঘ্ৈতাদ্বৈতভাব ? তরে 
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এখন কি বুঝিব; যে জ্ঞানে নিরীশ্বরবাদকে উপস্থিত করে; ঈ 
জনের ভিতরেই ত অনাবৃত তত্বজ্ঞান আছে, তাহাঁতেই তর 
আবার ব্রদ্দের স্থিতিভাব বুঝাইয়া দিতেছে । ভাবিস্কা দেখুন, 
শুফ সোহহং জ্ঞানটুকু ঘুচিয়া সরল বিশ্বাসে বুঝিলে ত্র জ্ঞানই- 
তন্বজ্ঞান বন্ধ । ব্রহ্দই আবার জীবভাবে আপনাতে আপনি 
বিরাজ করিতেছেন । ব্রহ্ম কি দ্বৈতাদ্বেতভাবে প্রকাশ হইতে 
পারেন না? একটা বীজের মধ্যে বৃক্ষ-পত্র ফুল-ফল এ সকল 
ক্ষিথাকে না, কোথা! হইতে আইসে? সৎ চিৎআনন্দ হইয়া, প্ 
সমস্ত শ্বরূপ তত্বের আশ্বান ভোগ কে করে?! আপনি আপ- 
নার পরশ্বধ্য মাঁধুর্ভাব দর্শন করিতেছেন । চৈতন্ত চরিতামৃত 
গ্রন্থ বলিতেছেন-_ 
“আপন মাধুর্য হরে আপনার মন, 
আপন! আপনি চাহে করিতে আলিজন 

তবেই দেখুন,পরমাত্মাই আত্মীরভাঁবে প্রকাশিত হইয়া,ছৈতা- 
স্বৈতৈর মধুর লীলায় মণ্ রহিয়াছেন। আমর! জগতের ত্রাস্তি- 
ভাবে মুগ্ধ হইয়া তত্বজ্ঞান হইতে বঞ্চিত হই এবং নিগ্যধুক্ত 
মহামিলন যোগের উজ্জলভাবে ডুবিতে ইচ্ছা করি না। ভাবি- 
রাও দেখি না যে, নিরাঁকার চিচ্ছক্তির ভাবের বিকাশ জীবশক্কি 
ইহাও কেবল উপাধি মাত্র, এক অখও্ড চিন্ময় পরমীত্বাই আঁবার 
জীবভাবে অভিহিত। মধু ও মিষ্টতা যেরূপ একত্র জড়িত) 
সেইন্প এক ব্রহ্মই শক্তি ও ভাব উভয় ভাবে আপনার আশ্বা- 
ঘন পনি ভোগ করিতেছেন। যখন এক মহাঁশক্তি ভিন্ন 
সার কিছু নাই,বিশেষতঃ নিরাকার তত্ব অনস্ত ও নিত্য, তখন 
পরিগিত সাকার তত্বে যে আমরা মানবীয় ভাবে শ্বতস্ত্র বুবিয়া 
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থাকি, তাহাই" ভ্রান্তি । অনীম মহাশক্তির, ভিতয়ে প্দীষারন্ধ 
সুরোতত্ব সকল ইহাও ব্রহ্মলীলা'র উপাদান বটে, কিন্ত বুঝিতে হর 
ষে,«এক অনাদি শক্তি জড়ীয় অচেতন পদার্থ মধ্যে অবস্থিত 
মত্বেও অস্পর্শ ও নিলিপ্ত। * এই শক্তিটাই ব্রহ্মশক্তি। যোগী 
ঈাণ, বথন সাম্য, স্বরূপ, জীব ওই তিন্টী তত্বকে প্রাণে ধারণ 
রুরিয়া, তত্বজ্ঞানের জ্যোতি প্রত্তাক্ষ করেন, তখনই মহামিলনের 
মন্দ বুঝিয়! ক্ভার্থ হন এবং মহাভাবের তবও পরিষ্কাররূপে 
ঘুবিতে পারেন । 

এই অন্রান্ত তত্বজ্ঞানের ভাব, অনেকে জড় বিজ্ঞানাদিদ 
আপাতমধুর অন্তত ব্যাপারে পড়িয়। জীবে ব্রন্মে ষে নিত্যযোগ 
ও অনন্ত ভাবে দ্বৈতাদ্বৈত লীলা ভোগের মধুর রসাম্বাদন, 
বুঝিতে চান না। “অসার যুক্তি তর্কের ঘোরতর তরঙ্গে পড়িয়া 
পরিমিত ভাবে পরিচালিত হইতেই দেখা যায় । এমন কি, 
উচ্চ সাধকগণের মধ্যেও এ ভাব পরিষ্ষট হইতে থাকে; 
তাহারা একটুকু উদ্ধে উঠিয়া উন্মাদিনী ভক্তির উত্তেজনায় 
রূপক কল্পনার ভীবকেই প্রাণে স্থান দেন। ব্রহ্ষধোগে মহা- 
ভাব তত্বের সাঁর মর্ম হৃদয়ে গ্রন্থণ করেন না, বাহক ভাবের 
ভিতরে টলিয়৷ পড়েন । সত্য কথা; সাঁধকগণ যে আধ্যাত্মিক 
ও ্ধূপকাঁদি দ্বার! ব্রন্ধের স্বরূপ গঠন করিয়া যোগ ও মহাঁভাব 
তত্বের ব্যাখ্যা করেন, তাহা পরিণামে ঠিক থাঁকেন না । জল- 





* অনস্তে দৈতলীলার বস্তবপে স্থখ, শান্তি, পুণা, পবিত্রতা বিরাজ 
কর্সিতেছে । এতন্তিন্ন ছুঃখ, যন্বণা, পপ, তাপ, ভ্রান্তি প্রত্াতি ইহারাঁও বিচ- 
রর করিতেছে, কিন্ত ব্রঙ্গকে স্পর্শ করিতে সক্ষম নহে। কেননা, ব্রচ্ধ ষে 
ডাপ্গর্শ শক্তি-স্বরূপ “শুদ্ধ মপাপবিদ্ধ | 
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বিশ্বের কণস্থায়ী--অয় সময়েই জড়ীয় ভাবে পরিণত হয়। 
এই জন্ত ভক্ষগণ মধ্যে অনেকেই সৃলতবের শত্তি ও তাঁধ 
পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া। বাহিক বুন্দাবনে মজিফা ধীন। 
স্থতরাং তাহাদের হৃদয়ে প্রকৃত তত্ব প্রকাশ পাইয়াও স্থা্সী 
ঘাঁকে না। যাহাহউক, যোগী, ভক্ত, সাধক সকলের মধ্যেই ধঁ 
রূপক আধ্যাত্মিকতাদি বদ্ধমূল রহিয়াছে, তাহার ভিতর দিয়াও 
ধে পরম সত্য দেখা ধায়, ইহাঁও ত আননোরই কথ! । পরম 
ভক্ত রায় রামীনন্দের সহিত মহাঁভক্ত চৈতন্তের মহাঁভাব তব্বের 
থে কথা হয়, সকলেই জানেন। রূপক ভাবেও “সম্বিত শক্তির 
প্রকার ভেদে” জীবশক্তিকেই রাধিকা বল! হইয়াছে-- 

“সচ্চিৎ আঁনন্দময কৃষ্দের * সববূপ। 

অভএব শ্ববপ শক্তি হয় তিন রূপ, 

আনন্দংশে আহ্লাদিনীসদংশে সন্ধিনী, 

চিদ্বাংশে সম্বিত যারে জ্বীন করি মানি । 

কের আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী ; 

সেই শক্তি ঘারে হখ আস্বাদে আপনি । 

সুখবপ কৃঞ্ণ করে সুখ আস্বাদন, 

ভক্তগণে হুখ দিতে হলাদিনী কারণ । 

হলাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাষ, 

আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান । 

প্রেমের পরম সার মহাভাৰ জানি, 

সেই মহাভাঁব কূপ রাধা ঠাকুরাঁণী 1” + 

ইহাতে 'আধ্যাত্মিক ও রূপক ভাবেও স্পষ্ট বুঝ! যাইতেছে 

এক চিচ্ছক্তিরই ভাবময় জীবের পূর্ণাঙ্গ প্রেমকেই রাধার 
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গ্রহণ কর! হইয়াছে। বাহ! হউক,ভক্তগণ মধ্যেও নিরাকার পর্ব 
বক্ষের দ্বৈভাঈৈত ভাবের বিষয় জানা যায়| পরবর্তা সময়ের 
মানবগণ, যোগী ও ভক্তকে কাহারও বাম হস্তের কনিষ্ঠানুলিতে 
পর্বত, কাহারও ষড়ভূজে বংশী, ধ্র্বাণ, দণ্ড কমণ্ডলু দিয়া ব্রন্ম- 
দর্শন করিতে ছাড়ে না । এই কারণে তত্ব জ্ঞানের অভাব হইয়া! 
যায়, মহামিলনে মহাঁভাব প্রকাঁশ পায় ন।। 

, তবে সেই মহাভাঁৰ তত্ব কিন্ুপে বুবিব। পৃথিবী সরল 
বিশ্বাম ও সহজ জ্ঞানের প্রতি নির্ভর করিতে চায় না,কুট তর্কের 
অন্থসরণপ্রিয় পথিক বিচিত্রতার অনুবাত্রী হইয় ত্রন্গ প্রদত্ত 
স্বাভাবিক ভাবে কিছুতেই প্রবুদ্ধ হয় না--কেনই বা হইবে! 
জগতের আশু স্থুথপ্র মনমুগ্ধ ভাব কি কখন ভুলা যায়? 
শ্বর্গের বিশুদ্ধ নিত্য সুখের ভাবে কেনই বা তৃপ্তি হইবে। 
সে সুখ যে সংসারে উল্টা বুঝায় । খ্রীষ্ট বুঝিয়াছিলেন, তাহার 
প্রতি ক্রুশ ব্যবস্থা হইল, সক্রিটিস বুঝিয়াছিলেন, তাহাকে 
বিষ ভক্ষণ করিতে হইল) চৈতন্য বুঝিয়াছিলেন, তাহার স্ষন্ধে 
ভিক্ষার ঝুলি পড়িল; হাফেজ বুঝিয়াছিলেন, লোকে তাহাকে 
দেওয়ান বা পাগল বলিত। হায়! এই অধম কি পাগলের 
ঘোগ্য ! তবেই বুঝিতেছি পাগল না হইলে কেমন করিয়া বুঝিব। 





শপ পপ লী পিপিপি 


* অহাভক্ত চৈতন্ঠ উন্মাদিনী ভক্তির আবেশে মুর্ভ্যাদির পরিমিত দশ 
কেঞ্চবদধৈর্ধ্য হইতেন বটে কিন্তু শেষবার সমুক্ত্রে রেখা তরঙ্জের অভেদ ভাবে 
অরযবর আভ! মাত্র দর্শন করিয়াই সমুত্রে মৃচ্ছিত হইয়া পড়েন। কেনন! 
বসি সততা প্রমন্ত প্রেমে সহসা বিহ্বল হইতেন, এজন্য সংজ্ঞা ধাকিত ন1। 
দেখ! ডয়জ দর্শনের কথ! গুঢ় হইলেও অসম্ভব নহে । 


মোহ-মরীচিকা | ১২৩ 


প্রাণটীসানে না সেই জন্ত এমন গুরুতর বিষয়ের আলোচনা- 
টও প্রবৃত্ত হইয়াছি। জানিনা ইহার ভিতরে পিতার ইচ্ছা 
কি? আর কোন কথা নাই, তবে এইটুকু বলিতে ইচ্ছী হয়, 
ভগবত্তত্বের বিষয় প্রকৃত উত্তর হউক বানাই হউক, তাঁহার 
জন্ঠ যদি প্রাণট। কান্দে, মন্দ কি? সকলের নিকট প্রাঞ্জলি- 
গুটে বজিতেছি, পাগল ব। দ্বীপ হইতে না পাবিলে মহা মিলন 
মছাঁভাঁব তত্ব, জানা যায় না। যতই দীন ভাবে আপনাকে 
আপনি দেখিবেন ততই স্বর্গের উচ্চ ভাৰ আপিগ্না হৃদয়, মন, 
প্রাণকে আকৃষ্ট করিবে । তখন পশু, পক্ষী, কীটাদির শরীর 
ভাবে একই জীব শক্তির প্রকাশ ভিন্ন আর কিছু বুঝিবেন 
না। চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহ এবং বিচিত্র জগৎ সকল আর 
দৃষ্ট হয় না। একমাত্র পূর্ণ পরমানন্দকণ ব্রঙ্গই দ্বৈতাদ্বৈত 
নিত্য লীলায় পিতা পুজ্র বা সেব্য সেবক ভাবে ক্রীড়া করিতে 
ছেন। জীবাম্মা, পরমাম্মার স্বরূপ শক্তিতে মগ্ন হইলেই মহা- 
যোগ । পরমাম্থা জীবাম্মাতে প্রকাশ পাইলেই মৃহাভাব। ইহ! 
ভিন্ন আর ত কিছু বুঝি না। 


চি 
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ত্র যে শ্মশানে সম্ত্ান্ত বাবুটা চিতাগ্নিতে ভন্মূ. হইলেন, 
কোথায় বাঁ ভীহার অট্টালিকা, কোথায় বা"অতুল শরর্থর্যা, 
কোথায় “বা স্ত্রীপুত্র-পরিজন, কিছুই ত সঙ্গে গেল না! বহু 
যত্ত্বের শরীরটা দেখিতে দেখিতে পৃথিবীর ধুলির সহিত মিশিয়া 
গেল, 'একটু চিহ্নও রহিল না। কেবল এ মবোণার ড়িটা, 
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বিলাতী পিকচার খানি, ্ ব্যাটাকে জর করিতে হইবে, এই 
কথ! বলিয়া চীৎকার করিলেন। রাম বিষ কিছুই ত বলিটে 
পারিলেন না। মনের আশা ভরসা সকলি বৃথ| হইল । এই 
রূপ ভাবে ভাবিয়া দেখিলে কে জব্দ হইলেন? বিকারমগ্ন বাবুটা 
কি নহেন? এশ্র্ধয গর্রিত মানবের দেহপাতও কি ভরঙ্কর। 
হায়! যখন একটি সুচিকার সহিতও সম্পর্ক নাই, তখন ধনমন্ত- 
তায় হুঙ্কার শব্ধ কিভ্রমের কথ! নহে? ক্ষণ-ভঙ্গুর শরীরের 
গৌরব কি? যদি কাজের শাসনকে অতিক্রম করিতে 
পারিতেন এবং ভীষণ ব্যাধি যন্থণা ভোগ করিতে না হইত, 
তাহা হইলে গর্ষ্বিত হওয়া সম্ভব ছিল। ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, মুর্খ, 
রাজা, প্রজা সকলেরই একই অবস্থা । শুগাল কুকুরাদির 
শাশাঁন-মহোতৎসবে সকলেরই ত সমভাব। আহা! এস্বলে 
জগতের কেমন অপূর্ব শর ও সান্যদৃষ্টি, পরম্পর কেহ কাহারও 
হুইতে উচ্চ হইলেন না) 

হে বন্ধুগণ ! শ্বশান-ভূমির ভীষণ-দর্শনেও অসারকে সার 
ভাবিতেছেন। প্রকৃত সতাকে উপেক্ষা করিয়া আমিত্বের 
দাঁসত্বে বাধা হইতেছে !, হায়! আমিত্ব কি ভয়ঙ্কর! কিছুতেই 
মানব প্রকৃতিকে উচ্চ আদর্শের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না। 
ইহাতে আবাজ মায়ার বিবিধ প্রলোভন উপস্থিত। কিন্তু 
ইহ! কি কর্তব্য নহে যে, এই সকল বিদ্ব বিড়ম্বন! সত্তেও গন্তব্য 
পথের লক্ষ্য স্থিত্র রাখিতে হইবে। মুহুর্ত সময়েই যদি শ্শান 
বৈবাগ্যকে আসক্তির পদতলে নিক্ষিপ্ত করেন, তাহা হইলে কি 
হইল? অন্তঃসলিল! ফন্তু নদীর ন্তায়, পবিত্র বৈবাগ্যকে অস্তরে 
্বাগ্রত রাখিয়া, গুত্যেক ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করিলেও, 
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পানর নিষ্ষক্ষ বিশুদ্ধ লত্যের অনুষ্ঠানে অনযুষ্কাসেই শাস্িল!নত 
হইতে খারে। 

৩ &। না হইয়া, এ দেখুন, বিষয়ীসক্ত সন্্রান্ত ব্যক্কিটা 
নীত্তির বহিভূতি কাধ্যেই পরিতৃপ্ত । রাজনীতির ভিতরে 
ঈশ্বরেরই বিধান উজ্জলবূপে জলিতেছে, তাহ1 তিনি মোহ্মুক্র- 
তাবশে দেখিতে পান না, নিয়ত, ধূর্ততা বুদ্ধির তীক্ষ ধানে 
জগৎকে খণ্ড থও করিতে ব্যস্ত । তিলাদ্ধ কাল সময় নাই যে, দুই 
একটা ধর্ম কথা বলেন। অধিক কি বলিব, ভূম্তণ ছাত্ডিবার 
কালে ও ঈশ্বরের নাম লন না । জীবনে বৈভব ভোগই একমাত্র 
স্থথের নিদান। আবার পৃথিবী ছাড়িতে হইবে কি? তাহার 
নিকট কাঁলেরই দুর্ঘশ। ঘটিয়াছে, ঠাহাব ইহাই বিশ্বাস। হায়! 
ধনস্পৃহার কি অনির্বচনীয় শক্তি! এ যে বোগ শব্যাঁয় উপযুন্ুঃ 
ধম পুত্র ছটফট ক্রিত্রেছেন, এখানে দেওবান্খেলক 
একটি ফেরেবী মোকদ্দমার মন্ত্রণা চলিভেছে, নিঃস্হায় বদ 
পরায়ণ এক ব্যক্তির সর্বনাশ করিবেন) কেননা সেই ব্যক্তি 
অধীনস্থ প্রজাগণকে ধর্শ-প্রবৃত্তি ও জ্ঞানশিক্ষা দিয়া থুকেন। 

বন্ধগণ ! ইতি পুর্বে এ সন্ত্রান্ত বাবুটার শ্শানের অবস্থা মনে 
পড়ে কি? দেখিক়্াছেন ত শুত্রক্কেশ বুদ্ষটির-বৈরাগ্যের তরঙ্গ ! 
শরীর-ক্ষণভন্কুর জলবিশ্বব অস্থায়ী, ঘন ঘন হ। ঈশ্বর, ধনৈশ্্য 
কিছুই নন্ব, ইত্যাদি বলিয়া, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিক্ে 
লাগিলেন । আবার গৃহে আসিয়া, অল্প দিন. মধ্যেই, "ক আক 
স্থুথে মুখ দেখিবে”। দর্পণে সঙ্গীতটার ঠিক অবস্থা পাস; 
রন মুল্যের একখানি দর্পণ খরিদ করা হইল । তীহার' তীর 
বৈরক্ষীয বুঝি শ্মশানভম্্র মাখিয়া শ্ুশানেই থাকিলেণণ আনার 
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সুখের সংসার ছাঁড়িবেন না, বাই খেম্টানাচ তামাসার্ ধুম 
পড়িয়। গেল ! এদিকে ভারতে, স্থানে স্থানে, ভীষণ ছুপ্তিক্ষে শত" 
শত নর-নারী মরিয়া যায়, আরও যাইবে, জানিয়াও কঠিন 
চক্ষে, এক বিন্দু জলও পড়িল না, পড়িবে কি? মুখ বাকাইয়! 
পহ'ঃ-ঘোড়দৌড় কবে হে?” এই বলিয়া গ্রাবু খেলিতে 
লাগিলেন । কখনও বৈষ্ণব ভিক্ষুক-দল আসিয়া ধর্ম-সঙ্গীত 
গান করিলে বস্তবিকই তাহাতে বড় বিরক্ত হইলেন-_হাই 
ছাঁড়িং৩ ছাড়িতে তাকিয়ায় ঠেস দরিয়া নাঁক ডাঁকাইলেন | 
কিছুদিন পর বাবুটা হঠাৎ একটী ফৌজদারী মোকদ্দমায় 
পড়িলেন। তাহাতে এত যে ধনৈশ্বধধ্য ও বাঁবুণিরী মমস্ত শেষ 
হইল। দালানের ছাঁদ সকল অল্প দিনেই, ধুপ্‌ ধাপ. পড়িতে 
লাখিল। ভগ্রগৃহে থেম্কুরের চাটাইয়ের আবরণ দ্বারা বাস করা 
ঘটিল। বড় বড় ঘর 'অশ্বখ প্রতৃতি বৃক্ষাদিতে আবৃত হইল । 
বাড়ীটা যেন লজ্জায় অরণ্যে লুকাইয়া রহিক়াছে। হাতী, ঘোড়া, 
দাঁপ, দাঁপী সকল কোথায় ? বাবু ভাবিতে ভাবিতে শীর্ণ জর্ণ কুগ্ন 
ভগ্ন-শরীর, কঙ্কালাবশিষ্ট মাত্র আর নিমতলার ঘাট এড়াইতে 
পারিলেন না। ইনি কেমন ব্যক্তি ? 
আর এক শ্রেণীর ' মানবে অবস্থা দেখুন। ইনি জগতের 
কাহারে সহিত মিশেন না। কিজানি পরিচিত হইলে ভবি- 
স্যতে যদি এক ছিলুম তামাঁক ব্যয় করিতে হয়! মধুমক্ষিকার 
সায় অর্থসঞ্চমই ইহার কার্ধ্য,ইহাঁর ভগ.বৎচিস্তা করিবার অবসর 
নাই,ক্ুতরাং তাহ! ঘটিয়া উঠিত ন1। কোন স্থানে নিমন্ত্রণ সাধন 
পাইলেই পুর্ণ মাত্রায় ভোজন চলিত। গৃঢ় অভিপ্রায় জন্ঠ বাস্িক- 
সান একাদশী রবিবার, সোমবার, প্রায়ই করেন। কেন ন!. 
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ভাহাতেও কিছু সঞ্চয় হয়। ধন কোষ একটাপিত্বলের ঘটা । 
বঙ্ছদিন,বড় কষ্টে তাহাতে ৯৯২টি টাকা জম! হইল কিন্তু তাহাতে 
আর একটী বিপদ ঘটাল, তাহার ধাককাতে, ছেলে মেয়ে- খলির 
ছু'বেলা প্রায় আহার হইত না! নিজেব ত অনেক দিন পুর্বে, 
গিয়াছে । বাড়ীর কত্রীর প্রতি বড় কড়াঁকড়ি হুকুম,এক সপ্তাহের 
পর একবারে দুইটা পয়সার অধিক গুড় লইতে পারিবে না। 
কাহার সাঁধা সে আদেশ লঙ্ঘন কবে । অবশ্তই সকলে জানেন, 
এব্প বাক্তির সঞ্চিত ধনে চোঁবেব অধিকাৰ আছে। এক শত 
পূর্ণ হইতে না! হইতেই, ঘটিটী ঢুবি গেল। সঞ্চয়ীর অর্থ-শোকে 
অস্থিমাত্র সাঁব হইল। ভবানক উতৎ্কট পীড়াঁয় আক্রান্ত হইলেন । 
কিড় দিন পবে “নিবানব্বযেব ধাক্কাতেই” মানব লীল। সম্ববণ 
করিলেন । হায়! এই ভাইটীব অবস্থা দেখিয়া কি প্রাণ কাদে 
নাগ” বনী খাডিতর কন একশ পনি কাউ কবেই 
আমার ঘটি কে চুবি করিল, এই বলিয়া নিঃশব্দ ও স্পন্দহীন 
হইলেন । কাহাবও সহিত প্রাণেন কথা কিছু বলিতে পাঁবিলেন 
না, ঘোঁর অশান্তিব অগ্নিতে জদয় মনত প্রাণকে দগ্ধ করিলেন । 
আহা! কি শোচনীষ ভাব | 

স্থহদ্গণ ! একবার এ দিকে আস্কুন ত? এ যে দেখি- 
তেছেন নীল প্রস্তরমপ্ডিত প্রকাণ্ড প্রাসাদ মধ্যে এক্ষণে 
চর্শচটিকা ও হিং প্রাণী সকল বাস করিতেছে, »'অবস্ঠ 
শুনিয়া থাঁকিবেন, প্রটী গৌবপতি হোসেন সাহা বাদসাহের 
বিচারগৃহ | ও স্থানটা অতি বিস্তৃত, ইহার তিন দিকে আোতঙ্বিনী 
ধকল আলবালবপে স্থশোভিত, অসংখা জনপুর্ণ ও মহা 
সমৃদ্ধিশালী ছিল, এক্ষণে স্থানে স্থানে ভগ্রাবশিষ্ট চিহ্ৃমাত্র দেখা 
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যাক! হা! আক্পে, প্রচুর খ্রশ্র্য্য ভূগর্ভে- নিহিত থাক সঙ্গে 
ঘরণ্যময়। বাহার প্রতাপে উড়িফ্য! প্রভৃতি দেশ সকল কাঞ্চিজ, 
তান্ধাকেও ঘোর হুর্গতিভোগ করিতে হ্য়। দিলীসত্রটের 
অসংখ্য সৈন্ত কিল্লার চহুদ্দিক অবরুদ্ধ করিল। গৌরেশ্বর 
"বাহির হইবার পথ না পাইয়া, বহুপ্দিন আবদ্ধ ভাবেই কাঁটাই- 
লেন, দিল্লীসআ্রাটের সৈন্তগণ অনেকদিন ছাউনী করিয়াছিল। 
এ স্থলে আরও একটা অপুর্ব চিত্র দেখুন! এ মহা তেন্জন্ী 
গৌড়সত্ত্রাটের মন্ত্রীকার্যে (উজির ) রূপ সনাতন নিযুক্ত ছিলেন, 
তাহারা ভাবী বিপদাশঙ্কা হইতে উত্তীর্ণ হইবেন বলিয়া, মহাভক্ত 
চৈতন্তের উপদেশে উন্মত্ত হন, এবং কর্ম পরিত্যাগ করতঃ 
ক্রমে উভয়েই, পবিত্র ক্ষেত্র বৃন্দাবনে বাপ করেন ও ভগবদ্নাম 
ধ্যান যোগে সমাবি প্রাপ্ত হন, কিন্ত বাদসাহের কোন বস্তরই 
অভাব ছিল না। তথাপি সৈন্তনামন্ত থাক সঙ্কেও, বিনাধুদ্ধে 
সপরিবারে অনাহারে প্রাণ হাঁরাইলেন। দিল্লী সন্ত্রাটই 
কোথায় ?-কি ভয়ানক অবস্থা । 

থন্ধু সকল! ওদিকে আবার কাহাঁকে দেখিতেছেন? 
চিনিতে পারেন না? উনি যে ভট্টাচার্য্য উপাধিধারী মাঁনব- 
শুকু। পশ্াতে বে পরল প্রকৃতি, পৌম্যমৃ্ি, সাধু ব্যক্কি- 
টিকে দেখিতেছেন, উনি একজন সমৃদ্ধিশালী শুট্র। ভষ্টা- 
চাধ্য , মহাশয়ের প্রধান শিষ্য । গুরু ঠাকুর, বন্ধ যত্ত 
কৌশলে, শিষ্যটিকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া তাহার ভূসম্পত্তি ও 
অস্থাবর যাহা কিছু ছিল, এমন কি,স্ত্রীধনটা পর্ধ্যস্ত আত্মন(ৎ 
করেন.। এক্ষণে দলিল থানা মজবুদজন্ত এ রুপ ব্যাস্ত ভাবে ষাই- 
তেছেন। অবস্ত এ কূপ মত্যবত শিব্যকে তত বিশ্বাদ কিন্ুপে 
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কর! খ্স। স্থৃতরাং একটা মুন্দী লোকের গ্লারা লেখাপড়া 
কলা কর্তবা, এই জন্ত অত ত্রস্ত ভাবে যাইতেছেন। দেখুন 
ত্র গুরুই ধাশ্মিক না এ শূদ্র? দেবভাবের আবির্ভাব 
ফাহার ভিতরে দেখিতে পান? ভক্তির পথে যাইতে হইলে 
এ শূদ্রটার পদধুলি গ্রহণ করা কি উচিত হয় না? শাস্তে আছে' 
“চগালোহপি খ্বিজশ্রেষ্ঠঃ” ইত্যাদি। তবে ঠাকুর মহাশয় এরূপ 
ধূর্ততী বুদ্ধির অন্থুমূরণে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? যিনি তবজ্ঞান 
শিক্ষা দ্বারা আসাধুকে সাধু, মূর্খকে জ্ঞানী, অসরলকে সবল 
করিবেন এবং কুপথগাঁমীকে স্থপথে আনিবেন, তাহার কি 
এই কার্য ই আবাব ক্ষীর-সব-নবনীত প্রহ্থতি উপাদেয় 
ভোজনে তৃপ্তি পায় শা, স্বণ পধ্যঙ্কে * শয়ন না করিলে 
নিদ্রা হয় না, বামাকর শোভিত বুস্ত ব্যজন ভিন্ন গ্রাঁণট। উড়ু, 
উড়, করে, আলবোপায় মৃগকস্তরী মিশ্রিত খাসির তামাক 
টানিতে না পারিলে বড়ই কষ্ট হয়। ইহাকে কি হোসেন 
সাহ! বাদসাহ হইতে কম বলিতে পারা যায়? হায়! শিষ্যেল 
কাণের ভিতরে ক্লীং বা ক্রাং মন্ত্র দিয়াছেন অনেক দিনের কথা 
সে ভুলিতে ও পারে, এর সত্বে সত্ববান হইয়া এত তই রাজত্ব ভোগ। 
কিন্তু ভট্টাচার্য মহাশয়ের এত প্রশ্ব্ষ,পত্েও একী বড় গুণছিল। 
গুরুগিরী ব্যবসায়টী রক্ষার জন্ত শিষ্যের বাড়ীতে কখন কখন 
গঙ্গাজল বিশ্বদলাদি স্পশ করিতেন । ক্ষুন্তি কত! এক রাত্রে 
১২০ খাঁনা কালী প্রতিমা পুজা করিতে পারিতেন। স্বয়ং 
প্রভূ তার এঘএবার ভক্তি আরাধনার প্রয়োজন কি? এটি ভুল। 


* অনেক অদ্ধবিশ্বানী সন্ত্রস্ত ব্যক্তি আছেন, যাহারা বৃষোৎসর্গের 
ভরিয়া হর্ন রৌপোর ও হথাসন দেন। 
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দেহী মাত্রেই” কীলের অধীন। জঅতাসত্যই র্ুঠাকুর 
উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন । আর সে আলবোঁল! নষ্টি 
বিলাসিতা নাই, ক্ষণ কালের জন্যও প্রাণে শান্তি লাই। 
বিকার অসম্বদ্ধ প্রলাপ ব্যতীত আর কোন কথা শুনিতে 
পীওয়া যায় না। অসহা ছুর্গন্ধে বন্ধু বান্ধব কেহ কাছে আই- 
সেন না, এমন কি প্রাণাধিকা প্রণযর়িনী তিনিও পরিত্যাগ 
করিলেন। বাচিয়া থাকিতেই উপযুক্ত সন্তানেরা অতুল 
রশ্বধধ্য রাশি "ভূতে পঞ্ঠপ্তি বর্ধরা” এই মন্ত্রে শেষ করি- 
লেন। ভিক্ষাই জীবন রক্ষার উপায় হইল। কিছু দিন পর 
ভট্টাচার্য মহাশয় হাঁ টাকা, হা-টাঁকা, হা জল, হা জল বলিয়া 
শরীর ত্যাগ করিলেন। কি শোচনীয় ভাৰ! 

এই ভাবে দেখিনা আগুন । সংসারে উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর 
মধ্যেই অধিকাংশ বাক্তিই প্রশ্বর্ধা মন্তরতীয় সতাকে একবারে 
তাড়াইবার চেষ্টা করেন। এমন প্রকৃতিরও লোক আছেন, 
ধাহারা ভ্রু উর্ধে টানিয়! স্পষ্ই বলেন, অপত্য না বলিলে কি 
ংসার ঠিলে। “সত্য কথায় ব্যবসায়-বাণিজ্য বা কোন কার্ধ্যই 
ন্থশৃঙ্খলে নির্বাহ হইত্তে পারে না। 

আচ্ছা মর্নে কঞ্ন; নিজের একটা সুবিধা কার্য জন্য 
পাঁচটা টাক কাছে আছে; এখন পচ বৎসর হইল একটী বন্ধর 
নিকট পাঁচটা টাকা ধার কর! যায়, তিনি এ সময়ে আপিয়া 
চাহিলেন। টাকা নাই ভাই ; এ কথায় কি অন্যায় বল! হইল ? 
ধদি সত্য বল! হইত, তাহা! হইলে কখনই এ গ্লুবিধা দরের 
জিনিসটাতে আশাভিরিক্ত লাভ করা যাইত না।. শাস্বেও 
আছে, কার্য বিশেষে মিথ্যা বলিলে অপরাধ নাই । 


মোহ-মরীচিকা | ১৩ 


এইপ প্রশ্নের উত্তর এ দেখ-_সার্জন লরেন্স নাম! জাহাজে: 
প্রীয্ম আটশত নরনারী একত্রে যাইতেছিলেন ৷ সমুদ্রে হঠাৎ 
ঝটিকা ভয়ানক প্রবল হয়। অণবতরী বাঁরিধির উত্তাল তরঙ্গে 
স্বান্দোলিত হওয়াতে, আরোহীদিগের কেমন শোচনীয় অবস্থা ! 
যখন একজন বীরপুরুষ নিভীকাঁন্তকরণে “আর জাহাজ রক্ষ। 
হইল ন!, সকলে গ্রস্ত হও” এই কথা বলিলেন; তখন কল্নটা 
লোক জগতের মনমুদ্ধকাবী স্থথের আশা পরিতাগ করতঃ 
ঈশ্বরে হৃদয়, মন, প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রস্তত হন? অধিকাংশ 
ব্যক্তিই এ আমার ছেলেটা, প্র যে ঘরের কোণে মাটার তলে 
'ঘটিটা থাকিল, আঁর দেখিলাম না, ইত্যাদি ভীষণ আর্তনাদই 
করিতে থাকিলেন ; দেখিতে দেখিতে জাহাজ অতল সমুদ্রগর্ডে 
অদৃশ্ত হইয়া গেল। এই ত পৃথিবীর স্থখেব পরিণতি, হা! 
তাঁহাদের পুত্র কন্া ধনৈশ্ব্ধয কোথাষ রহিল! তাই বলি 
সত্যের উজ্জল জ্যোতির সন্ুখে অসত্যে তৃপ্তি লাভ কখনই সম্ভব 
নহে। আসক্ভিপুর্ণ জদযেই উহা স্থান পায়। ব্ৃস্তবিকই প্ররূপ 
অসার ভাবনায় যিনি উন্মন্ত হন, তিনিই অসুখী! তাহাকে 
“শেষের সে দিন কি ভয়ঙ্কর” এই কথাটী চিন্তা করা উচিত । 
এই পৃথিবী অবশ্তই ছাড়িতে হইবে, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ 
নাই। 

হে তত্বজ্ঞানিগণ ! আশ্রমিকেরা আশু স্থখের জন্য অসতা- 
কেও সত্য জ্ঞান কবেন। অসার ধন সম্পদ, পুক্র কন্ত] পরি- 
অন যে ত্রমের বস্ত অস্থারী, তাহা কেহই চিন্তা করেন না। বৃদ্ধ 
পিত। মাতার হৃদয়রত্ব উপযুক্ত সন্তান চলিয়া! যাইতেছে । কাহার 
জন্তই বা পাপ প্রবৃত্তির প্রশ্রয়ে অশান্তি ভোগ কাহার জন্যই ব 
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ঈশ্বরকে ভুলিয়া সংসারে দাপত্ব, কাহার শরন্তই বাঁ ছল-বল' কৌশল 
দ্বারা নরক ভোগ করা, এ কি দুঃখের কথা নহে? প্র যে ভাইটী 
সপ্পদংশনে বামপদ আর তুলিতে প্ারিলেন ন/। চক্ষের গতি 
শক্তি নিষ্পন্দ, শ্বাস প্রশ্থাম একবারে বন্ধ, ক্ষণমধ্যেই অচেভন ও 
জন্ষপতশত শত খঙ্গীঘাতে ও সংজ্ঞা নাই, মহানিদ্রায় অভিভূত। 
আর আমিত্বের কুৃহকজালে নিবদ্ধ থাকা কি বুদ্ধিমানের কাধ্য? 
বলুন ত,মুখ আমি,না হাঁত, আমি ? এস্লে অন্দাত! কর্তা আমি 
বলা, কি উন্মন্তের কথা নহে? কিছু নয়--কিছু ন্য়--সকলই 
সেই অনন্ত ভুমা মহা গ্রভৃব পুর কন্তা। সকল পদার্থ ই তাঁহারই। 
জগতেব বিচিত্রতা দর্শন কেবল মাত্র দৈহিকভাব সম্ভূত | ইহা! 
সমুদ্রবিস্বের লীল। মাত্র। 

সংসারের বিচিত্র স্তাব ধরিয়া অনেকগুলি কথা বলিলাম বটে, 
কি জনা কি বশ হহতৈ ? জানি বেধহা পাপী গহে এত্তো? 
তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক”, এই বলিয়া কি শেষ দিনের অন্ত 
প্রস্তুত হইতে পা্রিব? তাই বলিতেছি, নানাস্থানীয় ভূণ সকল 
একত্র হইলে, সচ্জ,দ্ধপে মহাঁবল ধারণ করে। সেইন্বপ সকল 
ভাই ভগিনীরও সাধ্সঙ্গ প্রার্থনীয়্ । তবে আমরা সকলে জদয় 
প্রপ্তত করিতে সচেষ্ট হই । উপযুক্ত শৃদ্র মহাস্ার স্তায় প্রাণে 
দেবভাব না আসিলে কখনই পরিত্রাণ নাই। সেই জন্তই 
বলিতেছি, সময় থাকিতে প্রস্তত হওক! একাস্ত প্রার্থনীয় । আর 

₹শারে ফোহমমীচিকায় পড়িয়া সময় পাত করা উচিত নহে। 


শা শিস 





